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“গ্রন্থ পাঠে অতীব প্ৰীত হইয়াছি।”--গুরুদাস ব্যানার্জি, জজ | 
“কবিতাগুগিতে অনুপম সৌন্দর্য্য ও বিশেষ নৃতনত্ব আছে ।”-_-অমৃতবাজার । 
পগ্রস্থখানিতে ভাষা ও ভাবের সামঞ্জস্য দেখিয়! মুগ্ধ হইতে হয়। সমস্ত কবিতা 
গুলিই যেন একই স্বৰ্গীয় প্রেমসুত্রে গ্রথিত নানাবর্ণ ও বিভিন্ন সুগন্ধবিশিষ্ট পুষ্প- 
মালার স্তায় শোভা! পাইতেছে। নির্দোষ ছন্দ, সুমহান্‌ ভগবৎগ্রেমের অন্ভূভি, গাঢ় 
ধৰ্ম্মানুৱাগ ও মানবের মনস্তত্বে তীক্ষ্ণ অস্তদৃষ্টি, লেখিকার এই কয়েকটা গুণে পুস্তকখা'নি 
অতীব উপাদেয় হইয়াছে ও সাহিত্য জগতে লেখিকার যশঃসৌরভ বুদ্ধি করিয়াছে ।”_ 


হণ্ডিয়ান মিরার । 
প্ৰীতি ও পুজা । 


কাব্যগ্ৰন্থ--গীমতী অম্বুজাস্সুন্দযরী দাস গুপ্তা গ্রণীত। বামাবোধিনী কার্ধ্যালয়ে 
ও ৬৪ নং কলেজ ই্রাটে সিটীবুক সোসাইটাতে প্রাপ্তব্য। হাইকোর্টের ভষ্টিস্‌ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য দেখুন £ :一 

শ্রীমতী অধুজাঙ্গন্দরী প্রণীত প্ৰীতি ও পূজ| নামক গ্রন্থথানির কিয়দংশ মাত্র পাঠ 
করিবার সময় পাইয়াছি। যে টুকু পাঠ করিয়াছি, তাহাতে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। 
ই হাতে গ্রন্থকৰ্ত্জার প্রকৃত কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাগুলির ভাষা 
অতি সরল ও ভাব অতি পরিজ ও মধুর । এই গ্রন্থথানি স্ত্রী-শিক্ষার একটা অতি 








l +" সুন্দর ফল বলিয়া বোধ হয়; শ্ীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 
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staph আতিকা।. {৭ম ক-ংয়-ভাগ | 


পপ 


বিকটোরিয়। পারি কর | 


(প্ৰত্যেক উৎকৃষ্ট রচনার জন্য ১০২ পাৰিতোষিক ৷) | 


| গত বৎসর অতি অল্পসংখ্যক রচনা পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাও | 
| আশানুরূপ হয় নাই | এজন্য আর ৩ মাস সময় দিয়! -মহিলাদিগকে | 

অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা সামান্য পারিতোষিকের জন্য নয়, 
৷ কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় যিনি যে বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে 
পারেন, আগামী ১লা শ্রাবণের পূৰ্বেৰ পাঠাইয়৷ বাধিত করিবেন | তাহা = 

বামাবোধিনীতে স্থান পাইবে এবং সম্ভব হইলে পুস্তিকাকারে স্বতন্ত্ৰ মুদ্রিত = 
৷ হইয়৷ বিতরিত হইবে । রচনার বিষয় | | 
১। মহারাণী বিক্টোরিয়ার জীবন হইতে কি কি শিক্ষা লাভ কর! যায় । 
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> 1 মহারাণী রমণীকুলের আদর্শ ও গৌরব। 

৩। আদর্শ রাজ্ঞাদের মধ্যে মহারাণীর স্থান কোথায়? ? 

৪1 -মহাগ্সণীর মর-জীবন ও জমর জীবন লা - 
€/1---ব্মমগীঘ্স-সাআজ্য প্রেমের জন্য । 

i - য়। 1 শ্ৰীমাশুতোষ ঘোষ, 
和 সঃ কা্যাধাক্ষ। 
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যাবেক ও বর্তমান বর্ষের দেয় মূল্য সমুদয় প্রেরণ করিয়| আমাদিগকে পরমানুগৃহীত = 
করিবেন। বৎসরের শেষে দেনা পাওন৷.. পরিষ্কার করিবার-সময়-। এ সময়. কেহ ৷ 
দেন| ফেলিয়া রাখিবেন ন|। ১৩০৮ সালের মূল্য খাহাদের শেষ হইয়াছে, তাহার| ্‌ 
১৩০৯ মালের অগ্ৰিম মূল্য সত্বর প্রেরণ করিয়। পরম বাধিত করিরেন। + 
বৈজনাথ নূতন বিল সরকার নিযুক্ত হইয়াছে। বিন! আমার স্বাক্ষরিত বিলে কেহ = 
বিল-সরকারকে টাকা দিবেন. না, দিগে না-মঞ্জুর হইবে। | 
বামাবোধিনী কাৰ্য্যালয় | শ্রীনাশুতোষ ঘোষ, | 
২৯এ চৈত্র, ১৩০৮ 1 | কান কা্যধাক্ষ।. ' 
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দ্বিতীয় বর্ষের প্রবন্ধ সূচী। . 


88 ( বর্ণমালানুসারে ) 
ৰ বিষয় লেখকের নাম প্রা 7 
_ অতিসার রোগ-- শ্-- … ৩৬৭,৪১৭ _ 
দিনক গালা. জীন রত রায়, কাবাতীরঘ, কান ত 
যোগ বিশারদ ২৯০. 
অপত্য বিজ্ঞান-_প্রফেসার সরীুক্ত সতীশ রায় এম-এ ৮. ১৯৫ ', 


আজকাল ললিত জনো জে বাড '_ ১৮৯. 
আমাদের ন aa ra কাব্যকণ্ঠ, | 
যোগ বিশারদ ৩ 


ৰু ১? চ কবিতা ) / ৬ ৭" Po ৩৬০ _ 
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আৰ্য্যখযি জীবাণুতত্ব জানিতেন কি না ? -পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাম সহায় nti 
* বেদান্ত শাস্ত্ৰী ২৮১ 


আহার ও স্থাস্থা__কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত,কবিরঞ্জন য় ২৩ 
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কালাজর__কবিরাজ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বিদ্তাভূষণ .-- কা ৩৭৩ ৷ 

ক্ষয়রোগ--ী ঢ় ৩৯৫,৪৩২,৪৬৫,৪৯৯ 

Si ৰ ৰণে ৪৬৯ 
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মালি 


২য় বর্ধ। 





মঙ্গলাচরণ। 


১ 
শাশ্বত যশঃ সৌরভে ধার সফল আত্মদান! >? 
কণ্ঠ ধাহার গাহিল প্রথম *তত্সবিতুর্ণ গান! AANA 
ভীত কম্পিত আৰ্ত্ত-নিনাদ বাজিল কোমল ৫ 






মৃতের জগতে ভ্রমিলেন যিনি অমৃতের 

মহত হইতে মহীয়ান্‌ ফ্লিনি অণোবণীয়ান্‌ জব | | 

সেই আত্রেয় এনববর্ষে-_করুণ মোদের স্থত।  ' | 
০০ 

অতুল শুত্র-শুচি-গরিমায়-ধন্ঠ গুরুর শিষ্য | ৬. 


নয়নে ধাহার উঠিল ফুটিয়া কল্প শেষের দৃশ্য । 
গায়ত্রী ধার অথর্ক বেদ, সংযম ধার শিক্ষা । 
সত্য যাহার জীবনের ব্রত, ষড়-দর্শন দীক্ষা | 

ছত্ৰ চামর ভেলায় ফেলিয়া ধরিলেন দীন-বেশ। 
করুন্‌ মোদের মঙ্গল সেই ভিষক্‌ অগ্নি বেশ। 


৩ 
জরীভগবানের *চর’’ক্লপে ধার অবনীতে আগমন, 
দৃপ্ত প্রতিভত| প্র সবিল ধার “ছয় শত বিরেচন* 
যজ্ঞ যাহার “জীব কল্যাণ”, “আরোগ্য* ধার জগ, 
কৰ্ম্মী, কৰ্ম্ম, জগৎ, এ তিন---বাযু পি ও কফ, 


wh 一 wh ১৩২৪ । J ২য় বর্ষ ১ ১ম সংখ্যা 
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ভূলোক, গোলক, ত্ৰিলোক; যাহার ছিলনাক ক অগোচৰ, 
সেই চরকের আদর্শ পথে হই অগ্রসর ! 
৪ 
বিন্দুতে করি সিদ্ধ জন, কোটি তরঙ্গ দলি’--- 
সহসা ভাতিল মূর্তি ধাহার স্বর্ণ শিখায় জলি। 
শিরে অপূৰ্ব্ব অযুত কুম্ভ, তুই করে বরাভয়, 
ইঙ্গিতে ধার ঘুচিল নরের অকাল মৃত্যু ভয়। 
মুক্ত উদার অন্তর ধার-দেব ধন্বস্তরি _ 
তাহার চরণে, সবে মিলে আজ, বিনয়-প্রণাম করি। 
J 
“শারীর বিষ্ঞা” যাহার নিক দ্র-বিষ্যা সম, 
অনাথ আতুরে নিজ, কোলে তুলে ।ন৮ যে নরোত্তম । 
পর্ণ-কুটির দ্বারে এসে ধার--কত রাজা কত রাণী, 
রদ্ব খচিত মুকুট নামা'য়ে হইল যুক্ত-পাঁণি। 
করিলেন যিনি প্রথম প্র্ক্চর---শস্ত্রের উপচার, 
সে স্থশ্রগতের চরণে মোদের অযুত নমস্কার। 
তু 
বৌদ্ধ যুগের বৈগ্-প্রবর, আচার্য্য চূড়ামণি । 
কৰ্ম্মক্ষেত্ৰে বিভূতি ধাহার, রোগীর রোদন- ধ্বনি, 
আমুর্কেদের আটটি অঙ্গে সদ! সী ৃষ্টি, 
শত আগ্রহে ক্ষুদ্রের মাঝে গড়িলা বিরাট সৃষ্টি, 
জুড়া'তে জীবের যন্ত্ৰণা আরা! বাগ ভট ধীর নাম, 
তাহার প্রসাদে হউক মোদের পূর্ণ মনস্কাম !! | 


কবিরাঙ্গ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীৰ্থ ষোগবিশারদ । 


আমাদের নববর্ষ । 





আনন্দময় আশ্বিনে আমাদের আদরের 
ধন “আয়ুর্বেদ” দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। 
আজ আমাদের আনন্দের দিন। 

তোমর! হয় ত বলিবে-_“বিশ্বের আয়ু- 
ব্বেদের উপর দিয়| কত যুগ যুগান্তর বহিয়৷ 
গিয়াছে; তোমাদের আমুর্ধেদের উপর দিয়! 


কেবল একটী মাত্র বৎসর চলিয়া গেল; অথও | 


দণ্ডায়মান মহাকালের একটা ক্ষুদ্ৰ মুহূর্ত 
আপনার দ্বাতস্ত্য রক্ষা করিয়া অতীতে গা!’ 
ঢালিয়া দিল) ইহার জন্তু আবার গৌরব 
কিসের? আনন্দই বা কেন?” বাস্তবিক 
এই “কেন”র উত্তর দিতে আমরা অক্ষম | 
আমর! জানি, আমাদের এই ক্ষুদ্র “আয়ুর্বেদ” 
সেই বিশ্বের আয়ুৰ্ব্বেদের প্রতিনিধি,_-তোমর! 
এই আযুর্যেদের মহিমা ভুলিয়া গিয়াছ, 
তাই ভারত ব্যাপিয়া আজ আর্তের 
অরুত্তদ রোদন ধ্বনি ! দেশে দেশে বিলাসীর 
শ্মশান-শয্য| বিস্তীর্ণ! অনন্ত জালার অনন্ত 
চিত্র সন্মুখে রাখিয়া--শোকময়ী স্থৃতির সহস্ৰ 
উৎপীড়ন স্বেচ্ছায় সহিয়া, তাই আমরা 
প্রাণের শুন্য পিংহাদনে আয়ুৰ্জ্লেদের পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠার জন্য বড় ব্যগ্ৰ হইয়া পড়িয়াছি। 
আমাদের কত বত্বের, কত সাধের, কত 
গৌরবের আয়ুৰ্ব্বেয; আমাদের ইহ-পর- 
কালের সর্বস্ব, মানব জীবনের অবলম্বন, 
পৃথিবীর দর্প-দস্ত “আয়ুৰ্ব্বে",--আজ এই 
নুতন বর্ষে নূতন হর্ষে”-_কেন তাহাকে অভি- 
নন্দন করিব মন! ? অস্তরে-বাহিরে, স্কুলে, 


কু নিজে 


মুহূর্তের অপেক্ষা করিয়াছিলাম, এই ত 
সেই শুভ অবসর ! আজ আয়ুৰ্বেদের় "নব 
বৰ্ষ’, আজ 'পুরাশুন'কে ভুলিয়া ‘মৃতন’কে 
আহ্বান করিতে হুইবে। অতীতের সান্জ 
পাধাণ-দ্বার খুলিয়া যুগ যুগান্তের কত আনন্দ, 
কত বিষাদ, কত অভ্যুদয়, কত বিলগ়, কত 
গঠন, কত ধ্বংস, কত উৎসব-ব্যসনের ইতি 
কাহিনী মাথায় বহিয়া, হতাশের নেত্রে অক- 
ণোজ্জপ আশার আলোক তরঙ্গিত করিয়া, 
জরাজীর্ণ জগতে ব্যাধিশীর্ণ-জীবের শ্রবণ-পথে 
উৎসাহের অমৃত ধার! ঢালিতে, আমুর্বেদের 
এই আত্ম প্রকাশ--এ ত বিধাতারই হঙ্গলা- 
শিষ! ধর ধর বাঙ্গালী! এই মঙ্গলাশিষ 
মাথায় তুলিয়া ধর। তোমার জীবন কৃতাৰ্থ 
হইবে! শরীরে--স্বাস্থোর অমপিন মণি-দীপ- 
দীপ্তি বরিয়। পড়িবে! উচ্ছ জ্বল সংগারে-- 
বিশ্ব লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্ম শতদলে ফুটিয়া 
উঠিবে ! | 

এক বৎসর, পূৰ্ব্বে--ঠিক্‌ এমনি দিনে-- 
কত আকুল আগ্রহে ধাহাকে আদর করিয়া 
অন্তার্থন| করিয়াছিলাম-_মাজ সে "পুরাতন" 
হইয়া কাল-সাগরে বুদবুদের মত মিশিয়া 
গেল! তাহার উত্তরাধিকারী হইয়া যে 
আনিয়াছে- সে নিশ্চয়ই “নূতন” আযু- 
বেদের আজ “নূতন বৰ্ষণ ; কিন্তু আয়ুৰ্ব্বেদ 
যে চির পুরাতন, তাহার আবার “নুতন বর্ষ? 
কি? আমরা হতভাগা ভার তবাপী-- 


| আমাদের জীবনে বৈচিত্র্য নাই, প্রাণে শাশ্বতী 


সুস্মে, সামঞ্জন্তের আকাঙ্ধায় এতদিন যে দহা | তৃপ্তি নাই হৃদয়ে পাবনী শক্তি নাই, আমাদের 


8 আয়ুর্বেদ আশ্বিন, ১৩২৪ | 





আবার ‘‘নববৰ্ষপ কোথায়? আমর! ত 


[হয় বর্ধ, ১ম সংখ্যা 


লয়। মামব-ইতিহাসে--এই অবলরের নাম 


একই ভাবে-চিরকালি বৰ্ষ ভোগ করিয়! | “নববর্ষ” |. 


আসিতেছি! আমাদের চতুর্দিকে প্রকৃতি 


বিকৃতিময়ী, জল-বাধু অস্বাস্থ্য কর, ভূষি-সাঁর 
শন্ত-বিষ্ললা, গাভী--ক্ষীণ পয়স্বিনী, তরুলত।- 
মীন ফলবত্বী ; নদ নদী-স্শুঠ সলিল্ল,--আমা- 
গ্নের সবই যে পুরাতন ! আমাদের খষি-রচিত 
স্কুখের সংসার--অনৈক্য-হুষ্ট, শিলপ--হ্বপ্লা- 
বগিষ্ঠ; হে দিকে চাহি -সর্বত্র কেবল অভাব, 
অধৰ্ম্ম, অকাল মৃত্যু, অশান্তি আর অন্নকষ্ট ! 
আমরা আবার নূতন কোথায় পাইব ? আম!” 
দের জীবনে নববর্ষের সার্থকতা কি? বৰ্ষ 
যাব, বর্ষ আসে; ধর্তমান-_ক্গতীতে রূপাস্তরিত 
হয়, আমন! কেবল তাহারই পদক্ষেপ গণন| 
কমি! অশ্ৰুমিক্ত নয়নে, আমরা কেবল 
চাহিয়। দেখি --কল্লিত সুখের সহস স্থতি, 
সপ্ত কাদনার অযুত স্বপ্নজাল, আর আশা 
অকাছাযর অসংখ্য অবশেষ !! 

কিন্তু তবুও নূতনের মোহ অপরিহীর্ধ্য ! 
মানুৰ নৃতনকেই ভাল বাসে। নূতনেক্স 
পিপাল৷---ভাস্বের পিপাসা | নায়কের লেখক 
এবং লেখকের নায়ক একটা বড় পাকা কথ! 
বলিরাছেন--“প্রেম পুরাতন গুইবার উপক্রম 
হইলে, উহা পুত্র-বাৎসল্যে নৃতন করিয়া 
ফুটা উঠে। পুত্র-কন্তার নধীনত! ক্ষীণ হইয়া 
পড়িলে, উহ! পৌন্রে-দৌহিত্বে প্রবল তাবে 
নবীন হইয়া দীড়ায়।” স্থতরাং নবীনতার 
আদান-প্রদানেই মানুনের জীবন। মান্ুষের 
কোলাহল পূর্ণ প্রাগ-গতি নবীমতার 
খ্বাদ গ্রহণের জন্তই নজানা পথে অগ্রসর । 
ভাই সে শোকে অশোকে, হংখে সুখে, জয়ে 
পঞ্গাজর়ে, অবসাদে উদ্মাদনায়,-পুরাতনফে 
হুক করিয়া একটু জিয়াইবার অবসর খু'জিরা 


আমাদের আয়ূর্কেদ ও সেই জীবন-মর- 
শের, অপচয় উপচয়ের, তাপ-শাস্তির, গতা- 
গতির অভিব্যক্তি । আয়ুৰ্ব্বেদ আমাদের জন্ম- 
অন্মান্তরের, পিতৃ পিতামহের পুরুষ পরম্পরার 
অক্ষয় কর্মক্ষেত্র । আযুর্কেদের প্রসাদে-- 
এখনও আমর! গৌরবের--মমুষ্যত্বের--বীর- 
ত্বের--জগজ্জয়ের শ্লাঘা করিতে পারি! 
আমাদের অনন্ত অতীতের স্পর্থা আয়ুৰ্ব্বেদ--- 
আজ পুরাতন হইয়াও প্নৃতন”, আধুর্কেদের 
“নববর্ষ” আমাদের ক্রটী সংশোধনের অবসর, 
পশ্চাদবলোকনের অবকাশ, হৃদয়ের শাস্তির 
শ্বাস, উদ্ভমের ক্ষণ-বিশ্রাম, জীবনের আমি- 
সবের পরিচ্ছেদ | 

পল্লবে-পল্পবে সুধমা ছড়াইয়, মুকুলে- 
মুকুলে হাসি ফুটাইয়া, বাতাসে-ৰাতাসে গন্ধ 
বিলাইয়া শরৎ আসিয়াছে । আকাশ--নীল- 
গ্বচ্ছ-অনুদ্বেগ, জলে কুমুদ কলার কমলদল, 
মাঠে -দূর বিসর্পি হুরিৎ শোভা, আলোক 
বায়ুর অফুরন্ত হিল্লোলে মেদিনী মোদিনী ; 
কোটি উদ্ধার অরুণ ক্বাগ মাখিয়া, কাশ কুম্থ- 
মের“আত্তরণের উপর দিয়া, দশহাতে শেফা- 
লীর লাজ বর্ষণ করিতে করিতে--স্থল পদ্নের 
সঙ্গে রাঙা হালি হাসিতে হাসিতে,__আনন্দ- 
ময়ী মা আসিতেছেন ! সার! বঙ্গে মহামহোৎ- 
সবের সাড়া পড়িয়াছে। এইত আযুর্বেদের 
বিকাশের শুভদিন। আমাদের মানবতার 
হিষগিরি, জগজ্জননীর লীলাক্ষেত্ৰ আমাদের 
দেহ পর্কে-পর্বে উৎপর, মেরুদণ্ড পৰ্ক্সে-পৰ্ব্ব 
স্থুসজ্জিত,--তাঁই এ দেহের একটী সাদ 
পৰ্ব্বত, সেই দেহের কন্যা রূপিনী-_মা আমায় 
শ্পার্কৃতী*। এই সুজ দুহুর্তেস্সাধক্ক গাৰ্ব্ব- 


২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা ] = 
তীর যোগনিজা ভাঙ্গাইবার আয়োগন করিয়া 
ছেন। তবে আমরাই বা নীরৰ থাকিব 
কেন ? আমাদের কাৰ্য্যও ত উদ্ধ দ্ধ শক্তিতে 
-ষট্‌তক্র ভেদ করা । তবে এলে! ভাই! 
এসো-_আজ মঙ্গল শঙ্খ বাজাইয়া, জলের 
বারি দিয়া, এই ফুল্ল শরতে আমর! “নববর্ষের? 
সাধ্ধা করি। সত্যে, সদ্ভাবে, প্রেমে হয় 
পূর্ণ করিয়া, ব্যর্থ আশার বেদনা! চাপিয়া, 
সনাতন ও পুরাতনকে আজ নূতন করিয়া 
ডাকিয়া লই। ওঁ শুন কবি বলিতেছেন, 
“গত আয়ু প্রায় গত বর্ষ যায়, 

' যাক্‌, দেও গত হ'তে। 
হাদয়-মন্দিরে অসত্য নিবারি 
শিখ'হ পূজিতে সতে । 
প্র বাজে হোরা দিয়| অশ্ৰুধারা 
প্রাচীনে বিদায় দাও। 
বাজে সুখ হোরা, আনি আত্রঝার! 
নৃতনে ডাকিয়া লও ।” 
পুরাতনে ও নূননে মিলিয় আমরা আমুর্বে- 
দের সাধনা করিব। নববর্ষে নব-উদ্যমে, 
মিংহ্বাহিনীর সন্তাপ-হারিণী মুর্তি দেখিতে 
দেখিতে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইব। হয় ত 
এই সাধনার ফলে, সত্য সত্যই একদিন 
আমাদের চির পুরাতন “আয়ুৰ্ব্বেদে” দিব্য 
জ্যোতির্য় “নববর্ষ” আসিবে । আমাদের 
সাধনা কবির হাতে কবিতা হইয়! ফুটিবে। 
গায়কের কণ্ঠে সঙ্গীত হইয়া ঝঁরিবে, বাদকের 
বীণায় বন্কার হইয়| ক্ষরিবে, মানবের প্রাণে 

স্বৰ্গ হইয়া জাগিবে। 
এসে তুমি --এসো হে নবীন অতিথি--- 


নববর্ষ ! যে ভাবেই আসিয়া থাক’-- এসো 1. 


(তোমার চয়ণে--আজ আমাদের ভিক্ষা,--এই 
নহ! যুদ্ধে আমাদের সত্তাকে বিজয় লক্ষ্মী দান 


AAA CT AN MENON 


| হেলায় হারাইয়াছি। 


আগলে ৫ 
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কর। তোমার গ্ৰা আমাদের দেশ 


ধম-ধান্তে সমৃদ্ধ হউক। আমাদের “আয়ু 


বেদে” পূর্ণ স্‌ ও পূর্ণ তত্ব বিরাজ করুক । 


[আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকা তান্ত্রকের যন 


লিপির মত বিশ্বজনীন হউক । 

গতবর্ষে আমাদের অনেক ভুল-ভ্ৰান্তি 
হইয়া গিয়াছে। কত সুবর্ণ সুযোগ আমরা 
কত আত্মীয়ের মনে 
নিদারুণ ব্যথা দিয়াছি। নিক্ষপ-কামনায় 
কত অক্লন্তদ যন্ত্রণা প্রাণের ভিতর পোষণ 
করিয়াছি! আমাদের সে প্রমাদ-অবসাদ, 
অপ্রেম-অসভ্ভাব, অপূর্ণ অভাব -এ ' বৎনর 
যেন আমর! সংশোধন করিয়া লইতে পারি । 

খধিত্বের দোহাই দিয়া,-নবোদামে 
আবার আমর! কাৰ্য্যক্ষেত্ৰে প্রবেশ করিলাম। 
আমাদের ভরসা-_ গ্রাহকগণের উদার অনুগ্ৰহ । 
উদ্দে্__রোগ-বিজয়। মূলমন্ত্র - বিজ্ঞানের 
উন্নতি। লক্ষ্য--আয়ুৰ্ব্বেদের মহিমা প্রচার। 
সহার__সর্ব-বিপদহারী নারায়ণ । আমরা 
জ।নি, আফুর্ধেদের উন্নতি সাধন--অসাধ্য 
ব্যাপার । ইহাতে ভাস্মের প্রতিজ্ঞা, যুধিষ্ঠি- 
রের সত্যবাদিতা, কর্ণের উদারতা, তাঁমের 
বল, লক্ষণের উৎসর্গ, বিছুরের তেজ এবং 
কুবেরের ্রধ্য চাই। দীন-দরিত্র-ভিক্ষুক 
আমরা, -আমাদের তো কিছুই নাই। কিন্তু 
নিজের দেশের_-নিজের জাতির সব ভুলিয়া, 
যে পাপাচার করিয়াছি, তাহাতে মহবির পুণ্যা- 
শ্রম কলুষিত হইয়াছে । সেই পাঁপাচারের 
প্রাঃশ্চিত্ব _ লায়ুৰ্ব্বেদকৈ রক্ষা করা। এক 
আয়ুৰ্ব্বেদের উন্নতিই আমাদিগকে অনন্ত নিরয় 
হইতে রক্ষা করিতে পারে। আমাদের এই 
কু পত্রিকা--আমাদৈরই *কলঙ্কতঞ্জনৈর” 
প্রথম হ্ষকুস্ত। কালহুহিত| কাঁলিন্দীর কাল 


ঞ্ি 





রাধার মত ভয়ে ভয়ে শত কৌতুহলী ব্যগ্র- 
দৃষ্টির সন্মুখে দীড়াইয়াছি--ইহাতে সহস্র ছিত্র 


আয়ুর্বেদ --আঁশ্বিন, ১৩২৪ 1 


জলে ঘট পূর্ণ করিয়া, আমর! ত সরম-সঙ্কুচিত| | প্লাধার জিনিষ । উৎসাহের হুলুধ্বনি দিয়া, 


[ ২য়-বর্ধ, ১ম সংখ্যা 


= ৬ গা দিত বশ দিপা স্পা আর ভল দিক ১৬ সনা কল ছল সদা তপ মত 


তোমার একবার ইহাকে রত্ববেদীর উপর 
বাইয়া দাও। এ জলে তোমারি গৃহে 


থাকুক,---এ যে তোমাদের গর্ব-গৌরব- | বিষ্ণুর মঙ্গলমান নিষ্পন্ন হুইবে | 


স্থৌল্য ও 


কাৰ্শ্য। 


স্থুল--রাম ও কৃশ- শ্যাম । 


হ্যা । কি হে ভায়া, এ যে ক্রমশঃ বেজায় রকম 
গজাস্চ দেখ ছি! শেষে দরঞ্জা কাটা'তে হবে। 
আা। তবে কি তোমার মত রোগা হ'তে 
বল নাকি। কোন্‌ দিন হাওয়ার সঙ্গে 
মিশিয়ে যা'বে দেখছি। 
শ্যা। হাওয়ায় মিশি আর না মিশি_- 
তা’তে বড় এসে-যাবে ন|। কিন্তু দেশের 
লোকের সবাই যদি তোমারই মত হইয়া পড়ে, 
তাহ'লে বস্গুমতী উদ্ধার করবার জন্যে ভগ- 
বানকে আবার বরাহরূপ ধারণ ক’র্তে হ'বে 
বোধ হয়। 
রা। ভগবান্‌ বরাহ বা কুৰ্ম্ম হ’লে তা'তে 
বড় ক্ষতি হবেন|, বরং অবতারের সংখ্যা বেড়ে 
যাওয়ায় পুণ্যি করবার আর একট। পথ পরি- 
ফার হবে। কিন্তু যাই বল ভাই, আমি 
তোমার মতন রোগা হতে নারাজ । রোগ! 
হ'ব” বলকি-_ রোগ! খেতে পায় না। 
স্তা। খাওয়ার পরিণাম যদি এই রকম 
হয় ভায়া, তা’ হলে আমি ন! খেয়ে থাকাই 
তাল মনে করি। একে জীবন নানা ভারে 
কাতর, তা'র ওপর ছু'চার মোন ‘মেদ’ চাপিয়ে 
জীবনটাকে ছুর্ধিষহ ক'রূতে আদৌ ইচ্ছে নেই । 


রা। তবে মুখ্য, একটু ভার থাক! ভাল, 
হাল্ক! হওয়! কিছু নয়। শান্ত্রকীরও বলিয়- 
ছেন,--শূন্য হ’লে সবই লঘু হয়, আর পূৰ্ণ 
হলেই গুরু হয়। 

হ্যা। এত পূর্ণ নয় দাদা, পূৰ্ণতর--পূৰ্ণ- 
তমও তোমার কাছে এগুতে সাহদ করে না! 
এযে ভায়া আবার নুতন ক'রে হিমালয়ের 
স্থষ্টি হ'চ্ছে দেখ হি। 

রা। তা হ'লেই বোঝ--ভারটাকি রকম ! 
একবার বদি তোমার ওপর চেপে প’ড়তে 
পারি-__তা হলেই ফণ। 

শ্তা। সেট! ঠিক, তুমি একটা জ্যান্ত ষ্টিম্‌- 
রোলার। কিন্তু চেপে পড়বে কি ক'রে? 
তোমার ভার তোমায় জড় পদার্থ ক'রে 
তুলেছে, আমর! ক্ষিপ্র গতিতে ধ'রে যেতে 
পারি। এস দেখি ভায়া, একবার দু'জনে 
একটু দৌড়ে দেখি, বুঝি তুমি কতটা স্থাবর 
আর কতটা জঙ্গম ! 

হ্যা । বলিস্‌ কি! মানুষ--বিশেষতঃ ত্র- 
লোকে দৌড়,বে ! শাস্ত্ৰে বলে,--অশ্বো ধাবতি 
অর্থাৎ অশ্ব দৌড়িতেছে। তা ঘোড়। দৌড়,ক, 
হৰিণ দৌড়,.ক, বাঘ:তালুক'গরবাছন 
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দৌড়,ক। আর মানুষের মধ্যে'ডাক হরকরা | মোটা লোককে চিকিৎসা ক'রে তা'র স্ৌল্য 
কি--বেহারা-কুলি দৌড়ক। ভদ্রলোকে | কমান অত্যন্ত কঠিন। শাস্ত্রে স্থোলোর 
দৌড়বে কি! তদ্রলোকে এই রকম গজেজ্জ | চিকিৎসা নাই ব’লেই এক রকম লেখ! আছে। 


গমনে চল্বে। 
পা হা গড়নে এবং আকৃতিতে গজেন্ের 
সাদৃশ্য আছে বটে! পাশা পাৰি দু'টো 
দাঁড়ালে, -কোনট। হাতী-ঠিক কর! কঠিন 
হ’য়ে পড়ে | 
( কবিরাজ মহাশয়ের প্রবেশ ) 
ক। কিহে তোমাদের দুজনের বিতণ্ড! 
হচ্ছে কিসের ? 
শ্রা। ভাগ হয়েছে, কবিরাজ মহাশয়কে 
মধ্যস্থ মানা যা'ক-_যে মোটা হওয়া ভাল, কি 
রোগ! হওয়| ভাল? 
রা। বেশ কবিরাজ মশায়ই মীমাংসা 
করুন। 
ক। এর মীমাংসা ত প'ড়েই রয়েছে, 
অর্থাৎ যে স্কুলদেহ = শ্যাম চন্দ্ৰ, কৃশ দেহ = রাম 
চন্দ্ৰ । তোমাদের উভয়ের দেহই নিন্দনীয়! 
রাম ও শ্যাম! কি রকম কি রকম? 
ক। শাস্ত্রে বলে;-- 
অত্যন্তগৰ্হিতাবেতাবৰতিস্থূলকৃশৌ নৌ । 
শ্ৰেষ্ঠ মধ্যশরীরস্ত কাৰ্শ্যং স্থৌল্যান্ত, পৃ্জিতম্‌ ॥ 
_ অর্থাৎ অতি স্থূল এবং অতি রুশ নর 
অত্যন্ত গহিত। মধ্য শরীর ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ । 
আবার মোটা হওয়ার চেয়ে বরং রোগা 
হওয়া ভাল ৷ 
রা! শুন্চে! শ্যাম ভায়| ? 
হ্যা। আরে গৰ্ছিত ত দুজনেই, অ' না 
হয় এপিট আর ওপিট । তা’মোটা হওয়ার চেয়ে 
রোগ! হওয়া ভাল কেন কবিরাজ মহাশয় ? 
ক। রোগা লোককে চিকিৎসা ক’র্লে 
তী'র কৃশত| সহজেই দুর কর! যায়। কিন্ত 


_ স্তা। আচ্ছা কবিরাজ মহাশয়, মোটা 
হওয়ার দোষটা কি বলুন? | 

ক। মোটা হ'লে ক্ষুদ্ৰ শ্বাস হয়__-হাপাতে 
হয়। ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা ও ঘাম অধিক 
হয়, গাত্রে দুর্গন্ধ হয়, ঘুমুলে গল| ঘড়-ঘন্ক করে, 
শরীর অবসন্ন হয়, কথা অস্পষ্ট হয়, কোন" 
শ্ৰম জনক কাধ্য করা যায় না, মেদ ধাতু 
অত্যন্ত বর্ধিত হয় বলে, তার পরবর্তী ধাতু 
অর্থাৎ অস্থি, মজ্জা ও শুক্র পুষ্ট হয় না, আর 
সেই জন্তে স্ত্রীসহবাসের ক্ষমতা খুব ক'মে যায়, 
প্রাণশক্তি (৬1011 ) অল হয়, এবং 
প্রমেহ, পিড়কা জর, ভগন্দর, বড় ফোড়া 
কিম্বা বায় জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে 
প্রাণ ত্যাগ করে। 

শ্বা। বলেন কি মশায় প্রাণত্যাগ 2 

ক। হুঁ বাপু! ওটা সকলকেই সময়ে 
ত্যাগ ক'র্তে হয়। তবে মোটা ম'শায়রা 
কিছু সকামে--সকালে করেন, আর যে রোগ 
গুলে! বল্লাম, ওর মধ্যে একটা না-একট৷ 
রোগে ভুগে থাকেন । | 

রা! আর রোগা লোকের! নীরোগ- 
শরীরে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে, কি বলেন 
কবিরাজ মশায়? 

ক। না বাপু, ততটা! সুবিধে ভগবান 
রোগা লোকদের দেন নি। | 
রা। তবে রোগা হওয়ার দোষটা কি বলুন? 

ক। অত্যন্ত কৃশ বাক্তি ক্ষুধা, পিপাসা, 
শীত, গরম, প্রবল বায়ু ও বর্ষা সহা ক'রতে 
পারে না, প্রায়ই বামু-রোগে আক্রান্ত হয়, 
অক্প-প্রাণ হয়, ফোন শ্রমজনক কাজ ক’র্তে 
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পারে: নাং এবং. হানি, কাৰ, ৰ দোষে ত, উদর, | 
অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম, ও রক্তপিত্ত রোগে প্রাণ. 
ত্যাগ করে। কৃপণ ব্যক্তির যে কোন রোগ | জ'ন্মেছে, সে গুলি পরিত্যাগ ক’র্তে হ’বে। 


জন্মায়, সেটা প্রবল হ’য়েই থাকে। = 
শ্যা। আচ্ছা কবিরাঞ্চ ম’শায়, মোটা 
হ'বার কারণটা কি বলুন দেখি ? 


ক। স্থৌল্য রোগের চিকিৎসা. ক'র্তে 
হ’লে-- প্রথমেই, যে পকল কারণে রোগ 


শ্বা। কারণ কি--অ!” জানবো কি করে? 
ক! এই যে আগে ব’পেছি--প্রচুর পুষ্টি- 


কর দ্রব্য খাওয়া, দিনে ঘুমান, পরিশ্রম ন! 


ক। অত্যন্ত পুষ্টিকর দ্রব্য প্রচুর পরি- | করা ইত্যাদি । 


মাপে ' খাওয়া, পরিশ্রম না করা, পূৰ্ব 
আহার জীৰ্ণ না হ'তে খাওয়া, দিবাভাগে নিত 
যাওয়া, অতিরিক্ত শ্লে্নাবর্্ধক দ্রব্য থা ওয়া 


প্রকৃতি কারণে মেদের বুদ্ধি হ'লেই লোকে: 


ষোটা হয়ে পড়ে । 

রা। আর লোকে রোগা হয় কেন 
কবিরাজ ম’শ।য় 2 | 

ক। অত্যন্ত বায়ু বর্ধক রুক্ষ খান্ত 
খাওয়া, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত মৈথুন 
অধিক অধ্যয়ন, ভয়, শোক, চিন্তা, রাত্রি- 
জাগরণ, পিপাসা! ও ক্ষুধা সহা করা, কষ! 
জিনিষ খাওয়া, অল্প পরিমাণে খাওয়! প্রভৃতি 
কারণে শরীরের রস-ধাতু ক্ষীণ হয় এবং 
অন্তান্ত ধাতুকে ভাল রকম পোষণ ক র্তে 
পারে না, কান্ধেই শরীর কৃশ হ'য়ে পড়ে। 

হ্া। আচ্ছা কবিরাজ মশায়, আপনি ত 
বল্লেন যে, স্থৌল্য রোগের চিকিৎদাই নেই। 


তবে কি আমায় শরীর কমা’বার কেন উপায় 
নেই? 
天 | কেন হে ভায়া, কমা’তে চাও 


কেন? এই যে ব'ল্ছিলে-_ভাঁর থাকা ভাল। 
স্বা। আরে রক্ষা কর ভায়া, হু’ পা চল্তে 
পারিনে, একটু নড়তে-চড়তে হাস-ফ'াস 


করতে হয়, জার এই গরমে যে কি কষ্ট হয়--- 


অঁ’ ব'লে (বোকাবার নয। 





শ্য!। ইঁ বুঝেছি, বলুন। 

ক। তা’র পর পথ্যের কথ! বল্ছি। উড়ী 
ধান ব! কাঙ্গনী ধানের চালের ভাত, যবের 
তাত, যবের কটা, কুলখি কলার, মুর, মুগ ব| 
বুটের দাল, শাক, বেগুণ পোড়া, খই, মধু, 
ঘোল,তেঁতৌ, কষা ও ঝাল জিনিষ, সর্ষপ তৈল, 
এলাচ, রুক্ষ খাদ্য, গরম জল-_এই সব এ রোগে 
পথ্য। এ রোগে আহারের পূর্বেই জলপান, 
কর! উপকারী । আর চিন্তা, পরিশ্রম, রাত্রি- 
জাগরণ, মৈথুন, উপবাস, রৌদ্রসেবন, পথত্রমণ, 
মধ্যে মধ্যে বমি কর! ও জোলাপ লওয়!, হাতী- 
ঘোড়া চড়ে বেড়ান--এই সব উপকারী । 


শ্তা। আচ্ছা ভাবনা যদি আপনা হ'তে 
না আসে, তবে ভাবনা আনবো কি করে? 

ক। ভাবনার মত শরীর রোগ! কর্বার 
জিনিষ আর কিছু নেই। কথায় বলে-__ভেবে- 
ভেবে রোগ হয়ে যাণচ্ছে। তা’ যে লোকটার 
রোগ,--তা'র আত্মীয়-স্বজন কোন রকম 
যোগাড়-যন্ত্র ক'রে তাকে অন্ত সম্বন্ধে বা কোন 
বিষয় সম্বন্ধে ভাবনায় ফেল্বে। তা'রপর শরীর 
রোগ! হ'য়ে গেলে তাকে বুঝিয়ে বলবে যে, 
এই জন্তে তোষায়, এই রকম ক'রে ভাবনায় 
ফেলেছিলাম। 

হা। আচ্ছা এখন এ রোগের কি.কি 
জপখ্যের কথ! বরুন ৷ 





| ভাল চালের তাত, গম থেকে প্রস্তুত 
খাবারধঞ্জিনিষ, দুগ্ধ বা হুদ্ধ থকে প্ৰস্তুত খাদ, 
গুড়, চিনি, মিছরী, মাষ কলায়, স্বৃত প্রভৃতি 
স্লেহ দ্রব্য, পেস্তা, বাদাম প্রভৃতি স্নেই-বহুল 
ফল্‌, আম, কঁ(টাপ প্রভৃতি মধুর ও পুষ্টিকর 
ফল, মত্স্য, মাংস, মধুর দ্রব্য, আহারের পর 
জলপান, মিষ্ট দ্রব্য, প্রভৃতি এ রোগে অপথা। 

শ্যু। আচ্ছ। মাছ কি কিছুই খাবার যে 
নেই? 

ক। মাছের মধ্যে একমাত্র চিংড়ি মাছ 
খাওয়া যায়। সুখে থাকা ও ঙ্গান করা|-- 
স্থৌল্য রোগে ঘতদুর পারা যায় ত্যাগ কর! 
উচিত। 

শ্া। তা’ হ'লে পথ্য ত বড় বিপজ্জনক ? 

ক। রোগ বিপজ্জনক হ’লেই পথ্যও 
বিপজ্জনক হয়। একজন কলিকাতার গণ্য 
মান্ত ব্যক্তি এই রোগের প্রতিকারের জন্য 
কিছু দিন কেবল মুড়ি খেয়ে ছিলেন। তা'তেই 
তার রোগ ভাল হ'য়ে গিয়েছিল। 

ম্তা। আচ্ছা কবিরাজ মশায়, এখন এর 
ওষুদ কি আছে বলুন ? 

রা। দাড়াও ভায়া--এক যাত্রায় পৃথক 
ফল! আমি রোগা, আমার কি পথ্য আগে ত 
জেনে নেই, তারপর তোমার কথা৷ । 

শ্তা। কেন হে, এই যে বল্ছিলে রোগ! 
থাকাই ভাল। 

রা । ভাল বটে, তবে এতটা নয়, একটু 
শাঁসে-জলে হওয়া চাই বৈ কি! শীত কি 
গরম সহ হয় না, কষ্ট সহ হয় না, একটা 
বলবান্‌ লোক পাশ দিয়ে গেলে মনে হয় 一 
ধাৰ৷ লেগে প'ড়ে যাই, আর রোজই একটা- 
可 -qz বায়ুর উপনর্গ আছেই। 

ক। আচ্ছা শোন বলছি। 

:一 时 下 和 


যেসকল 


কারণে কৃশতা জ জ'স্মেছে যেমন লে আহার, 

উপবাস, অতিরিক্ত পরিশ্রম, পথ-পধ্যটন, 
রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি--সে সমস্ত ত্যাগ ক’র্তে 
হ'বে। তা’র পর পুষ্টিকর জিনিষ, স্বত্ত দুগ্ধ, 
লুচি, মত্স্ত, মাংস, ক্ষীর, ছানা, মাথন, পেস্তা, 
বাদাম, আম, কল! প্রভৃতি মিষ্ট ফল, চিনি, 
মিছরী উত্তম চালের ভাত,_-এই সব সুপথা । 

কটু, তেতো! ও কষ! দ্রব্য, শাক, সর্ষপ তৈল, 

মধু--এ সব ভ্রধ্য পরিত্যাগ ক’র্তে হ'বে। 

আহারের পূৰ্ব্বে জলপান না ক'রে--পরে কর! 
উচিত। পরিশ্রম না করা, সুখে থাকা, দিনে 
নিদ্রা যাওয়া, প্রচুর আহার করা, স্নান---এই 

সমস্ত কশতা রোগে হিতকর। 

র!। এ দেখছি স্যাম ভায়ার ৰা” পথ্য’ 
মামার তাই অপথ্য। আর শ্যাম ভায়ার যা 
অপথ্য - আমার তাই পথ্য। | 

ক। হা ঠিক তাই। কার্শা রোগে 
স্থৌলা রোগের বিপরীত এবং স্থৌল্য রোগের 
বিপরীত ক্ৰিয়া কাশ্যরোগে ক’র্তে হয়। : 

শ্যা। ভায়া, এখন রোগা হওয়াই ভাল 
মনে হচ্ছে । কেনন তোমার পথ্যের বন্দো- 
বস্তটা বড় লোভনীয়। 

র|। আর তোমার পথাটা তেমনি শোচ 
নীয়। কোন জন্মে কখন যেন মোটা না হই। 

শ্যা। দেখুন কবিরাজ মশার, শ্যামকে 
ভাঁলভাল জিনিষ খেতে বললেন, আর 
আমাকে ভাল দ্রিনিষ কিছুই খেতে ব'ল্লেন 
না। এটা আপনার অবিচার হ’ল। 

ক। আমার বিচার ক’রবার ত অপেক্ষা 
রাখনি বাপু, আগে থেকেই মোটা হ'য়ে বাসে 
আছ। যদি রোগ! হ'তে পারতে,--তা’ হ'লে 
ত্র রকম পথ্যই ঘট্তো। তবে একদিকে 
তোমার জিত আছে, রামের হাতী ঘোড়া চত 


১৮ 


পরিশ্রম কর, চিন্তা কর, রাতজেগে থিয়েটার. 
দেখ। 


আধুর্ব্বেদস্প্আঙ্ছিন, ১৫২৪ | 


PR কিন্তু তুমি যত খুমী _-হাতী ঘোড় চড়, | ইচ্ছা করেন হানে ক্ৰমশঃ বাড়ান 


[২য় বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা 





উচিত। _ 
HT তা’ একেবারে না ঘুমিয়ে কি থাকৃতে 


রা। আচ্ছা।, কবিরাজ মশায়, শ্যামকে | পারা ধা'বে? 


দাল, খেতে বলেছেন, তা’ দাল কি আমার 
পক্ষে নিষেধ ? = 

ক.। দাল বারু-বর্ধক ব'লে কুশবাক্তির পক্ষে 
অহিতকর, কিন্তু এর মধ্যে যুক্তি আছে 7-- 
প্রথমতঃ তোমার যদি নিত্য দাল খাওয়া 
অভ্যাস থাকে এবং দাল নইলে ভাল রূপ 
আঁছার ক’'র্তে না পার--তা” হলে দাগ সুপথ্য 
না হ’লেও অল্প-স্বপ্ন খেতে হ’বে। তা’রপর 


দাল রুক্ষ বলে বায়ু বর্ধক, সুতরাং তুমি যদি । 


দাধ্যে যথেষ্ট স্বত দিয়ে থাও__তা” হলে আর 


বায়ুবর্্ধক হ'তে পারে না ব'লে কুপথ্য হয় না, 


বরং সুপথ্য হয়। আবার দেখ, শ্যামকে দাল 
খেতে,বলা হয়েছে কিন্ত শ্যাম যদি দালে যথেষ্ট 
495 মিশ্ৰিত ক'রে থায়,--ত|’ হলে সেটা! 
শ্যামের পক্ষে কুপথ্য হবে। 

শ্যা। 
ধা দেখ্ছি। 
' বলুন। 

ক। -ওষুদের কথা ব'ল্ছি--কিন্তু কারণ 
পরিত্যাগ, পথ্য সেবন, অপথ্য ত্যাগ--এইগুল 
আগে চাই। বরং ওষুদ না খেলে এতেই 
ফলে হয়, কিন্তু এগুলি ন| ক’ রূলে ওষুদে কিছু 
ভ়্ না। শাস্ত্ৰে বলেছে,__ পরিশ্রম, চিন্তা, 


যাক এখন ওঁষধের কথা 


পথ্য সধন্ধে আমার সকল দিকেই 


ক। আরে তাও কি হয়? না ঘুমিয়ে 
মানুষ কতদিন বাচতে পারে? তবে এতে 
ঘুম যত কমন যায়, ততই ভাঁল। 

শ্য।। এইবার ওহুধের কথা বলুন। 

ক। প্রাতে পুরাণ মধু মিশ্রিত কূপ 
জল পান ক’র্লে স্থৌল্য নষ্ট হয়। 

শ্য|। কূপ জল যদি না পাওয়া যায়, তা’ 
হ’লে কি হ’বে? আর মধু ও জলের পরি- 
মাণই বা কি? কতদিনের পুরাণ মধু? 

ক। কৃপ জল না পাওয়া গেলে-__পুকুরের 
জল, তা'ও না হ'লে--নদীর জল, তাও 
না হ'লে-কলের জল। কুপের জলে 
ক্ষার থাকে ব’লে বেশী উপকারী । আর 
মধু সহমত মাত্ৰায় আরম্ভ ক'রে ক্ৰমশঃ 
বাড়া'তে হ’বে। প্রথমে এক তোলা আন্দাজ 
মধু পাচ সাত তোল! জলে মিশিয়ে খেতে 
হয়, সহমত এক ছটাক পর্যন্ত মধু প্রত্যহ 
থাওয়া যেতে পারে। জলের পরিমাণও এ 
পরিমাণে বাড়াতে হবে! গা’ জালা হ'লে 
মধু বাড়াবে ন! ছুই বৎসরের সন রক্ষিত 
মধু চাই। 

শ্যা। আচ্ছ। তা’র পর বলুন। 

রা। প্রাতে উষ্ণ অন্নমণ্ড আহার 


্রীসহবাস, _ পথভ্রমণ, মধু খাওয়া, রাত্রি; করলে শরীর রোগা হয়। 


জাগরণ, যব ও শ্যামা ঘাসের বীজের চালের | 


তাহ আহার করা-_এই সকলের দ্বার! স্থোল্য 
কো: অবশ্যই নষ্ট হয়ে থাকে। নিদ্ৰা 


শ্যা। অন্নমণ্ড মানে কি? ভাল চাল ত 
খেতে বারণ ক'রেছেন। ্‌ | 
ক। শ্যামা ধানের ঢাল, কাঙ্গিনী ধানের 


নন: যাওয়া, মৈথুন, ব্যায়াম এবং চিন্তা চাল--এইসব জিনিষের মণ্ড ক'রে খেলে 


দু বার! ৷ স্বৌল্য ত্যাগ. ক'রতে 


ভাল হয়। তা'না ঘট্‌লে--যে কোন 


২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা { 
পুরাণ চালের মগ কা রে খাওয়া যেতে 
পারে। 

শ্যা। মণ্ড কি রকম ক'রে তৈরি ক'রতে 
হয়, কতটা খাওয়া যায়, আর ক’বারই বা 
খাওয়া যায় বলুন । 

ক। চাল গুড়ো ক'রে,--মতটা চালের 
গুড়ে|--তা’র চৌদ্দ গুণ জলে পাক ক'র্তে 
হয়। তারপর চালের গুড়ো জলের সঙ্গে 
ঘোলের মত হয়ে গেলে, অথবা খুব তরল 
থাক্‌তে নামাতে হয়। মণ্ড একটু গরম থাকৃতে- 
থাকতে খাওয়া উচিত। 





VAN 人 


হয়। 
বেশী না ভরে--অথব যতটুকু খেলে ক্ষুধার 
নিবৃত্তি হয়- ততটা খাওয়া যেতে পারে। 


শ্ৌল্য ও কার্প । 


একবার খেয়ে | 
থাকৃতে পা’র্লে ভালই, নয়ত ছু'বার খেতে | 
আর একটা কথা-যতটা খেলে পেট ৷ 
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VIA 的 NANA ANT 








AAS NAN সিসির YY 


কম খাওয়া ব ল্লাম বলে একবারে কম বু’ৰতে 
হ’বে না। ফেন না,_শরীর ধারণের উপযোগী 
আহার চাই ত! আর পরিশ্রম অধিক 
বলায় শক্তির অতীত-_-এমনটা! বুঝতে হ’বে 
না, কেননা হঠাৎ অধিক পরিশ্রম ক’র্লে 
অনিষ্ট ঘটতে পারে। আবার পূর্বে যে ক্রমশঃ 
ব’লেছি--সেটা, এই আহার কমান এবং 
পরিশ্রম বাড়ানোর প্রতি বিশেষ প্রয়োজ্য। 
ক্ৰমশঃ আহার কমা’লে এবং পরিশ্রম বাড়া’লে 
কোন অনিষ্ট হয় না। | 
শ্ত/। আচ্ছা আর কি ওষুদ আছে বলুন ? 
ক। ওষুদ অনেক আছে। কিন্তু সব 
ত তোমার ঘরে তৈয়ের ক'রে নিতে পা’রবে 
না। তৰু দু’ চারটেয় কথা বল্ছি শোন (১) 
মরিচ, পিপুল, শুঠ, বিভঙ্গ, সঞিন| বীজ, 


শ্তা। আচ্ছা আর কি ওযুদ্র আছে বলুন? হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কট্‌কী, বৃহতী, 


ক। খই ; জীরা, মরিচ, পিপুল, শু'ঠ, ! 
হিং, সচল লবণ ও চিতার মূল--সমান ভাগে। 


চুৰ্ণ ক'রে একত্র ক'রবে। আর চূৰ্ণ যত--তা’র 





কণ্টকারী, হরিপ্রা, দারুহরিদ্রা, আকনাদি, 
আতইচং শীলপানি, হিং, কেয়াফুলের 
৷ গাছের মুল, যমানী, ধনে, চিতামূল, সচল 


যোল গুণ যবের ছাতুর সঙ্গে মেশা”বে। দধির ূ লবণ, কনষ্ণজীয়| ও হবুষ! (অভাবে ধনে) সমান 


মাতের সঙ্গে এই ওষধ মিশ্রিত ছাতু সহ মত 
খেতে পার ;-_-এইরূপ ভাবে ৩৪ তোলা 
থেকে ৭৮ তোলা 
কতক সেবন ক’র্লে স্থূলত| ক’মে যায়। 
শ্তা। খালি এই ছাতু খেয়েই কি থাকৃতে । 
হবে? 
ক। 


না, অন্ত যে সব পথ্যের কথা | 


বলেছি, সে সবও খা'বে, আর একবার এই ৃ 


ওষুদ মিশ্রিত ছাতু খাঁবে। তবে এটা যেন ৷ 
মনে থাকে যে,--বেণী খাওয়া আর পরিশ্রম 
না ক্রার ফলেই স্থোল্য রোগ হয়। সুতরাং 
এ রোগে যত কম ক'রে খাওয়া যায় এবং যত 
অধিক পরিশ্রম করা যায়--ততই ভাল। কিন্তু 


পর্য্যন্ত মাত্রায় দিন | 





ভাগে চূৰ্ণ ক'রে একর মিশিত ক'রে নেবে, 
আর চূৰ্ণ যত নেওয়| হ’বে--স্বৃত, মধু ও তিল 
তৈল প্রত্যেক জিনিষ তত পরিমাণ নিয়ে 


একত্ৰ মিশ্রিত ক’রবে। তারপর সমস্ত 
৷ মিলিত দ্রব্যের পরিমাণের যোলগুণ যবের 
খ ছাতু নিয়ে সমস্ত একত্ৰ কার্বে। এই 


| ওঁষধ মিশ্রিত ছাতু সহ মত মাত্ৰায় জলের 


সঙ্গে গুলে খেলে--স্থোল্য, মেহ, উদর, শোধ, 
৷ ভগনার, পাঙুৱোগ প্রভৃতি ভাল হ্য়। ওষধ 
খা’বার সময় কলা, আলু প্রভৃতি কন্দ, কাজ, 
করম্চা, বাশের কোড়, জার করোলা! উচ্ছে 
| খেতে নেই। এ ওষুধ ৫৬ তোলা থেকে ১১১২ 
তোলা পর্যন্ত মাত্ৰায় খাওয়া যেতে পারে। 


আরুর্বেদ আসর, ১৩২৪ 1. 
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২) কুলের পাতা আট তোলা বেটে | 
কাজির সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে খেলে স্থৌল্য ভাল 


৫৯৫ পা পাপা পি অসি 


গুগ ধনু কি? এই ০ যে য ধূনো- গুগগুলু পোড়ান 
হয়--সেই গুগ গুলু ? 


হয়। 
যখন ঘন হয়, তখন নামিয়ে নিতে হয়। 

স্া। অতটা! খাওয়া যা’বে কেন? 

ক। ন! পার যতটা পার--ততট| খেও | 

রা। আচ্ছা কবিরাজ মহাশয়, ভায়াকে 
"ডাল শুদ্ধ কুলপাত! খাওয়ালে হয় না? 

ক! সেটা তুমি তোমার ভায়ার সঙ্গে 
বোব। কিন্তু ছাগলে কুলপাত| থায় ব'লে মনে 
ক'রনা যে, ইহার আর কোন রোগ-নাশকতা 
শক্তি নেই। পৃথিবীর অতি তুচ্ছ দ্রব্য দ্বারাও 
সময়ে মহান্‌ উপকার পাওয়া যায়। 

গ্তা। আপন তারপর বলুন কবিরাজ 
মশায়। ও পাগলের কথা ছেড়ে দিন। 

ক। (৩) বিড়, গুঠ, আমলকী ও যব 
চূর্ণ প্রত্যেকে এক তোলা, আর লৌহভম্ম 
৪ তোল! একত্র মিশ্রিত ক'রে প্রথমে ছুইরতি 
মাত্ৰায় আরম্ভ ক'রে তারপর তু: আনা বা 
তা’রও বেশী প্রয়োগ কর! যেতে পারে। 

স্তা। লৌহ ভন্ম প|’ব কোথায়? 

ক। লৌহ্ভগ্ম তৈয়ের করা ত সো 
নর, কাজেই কোন কবিরাঙ্জের কাছ থেকে 
এক আধ তোল! খরিদ ক'রে লওয়া ভাল। 

(৪) গুলঞ্চ চুৰ্ণ এক তোলা, ছোট 
এলা’চ চূৰ্ণ চার তোলা১ইন্ত্রয়ব চূর্ণ পাচ তোলা, 
হরীতকী ছয় তোলা, আমলকী চুৰ্ণ সাত 
তোল! এবং গ্ুগগুলু আট তোলা-_এককত্র 
মিশ্ৰিত ক'রে আবশ্বক মত মধুর সঙ্গে বেশ 
ক'রে মেড়ে নেবে। এই ওযু এক সিকি 
হইতে এক তোলা পর্যন্ত মাত্রায় মধুর সঙ্গে 
মেড়ে খেলে স্থৌলয ও তগন্দর রোগ নষ্ট হয়। 

জা আবম্ভক মত মধু কি বলুন } আর 





কাজি এক সেরের সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে, 





| তলায় না লাগে। 


কা। আবশ্তক মত মধু ‘মানে হচ্ছে--যে 
পরিমাণ মধু দিয়ে মাড়,লে পাতলা হয় না, বা 
খুব শক্ত থাকেনা এবং বড়ির মত করা যায়। 
আর গুগ গুলু মানে যা’ ব’ল্‌ছ, তাই বটে, তবে, 
ওরই মধ্যে যে গুগ গুলু মহিষের চোখের মত 
লাল আতা! দেখ তে-_সেইগুলি শোধন ক'রে 
নিতে হয়। 


শ্টা। শোধন আবার কি ক'রে ক'রতে 
হয় ? 
ক। শাস্ত্ৰে বলে গুলঞ্চের ক্কাথ; ত্রি- 


কলার ক্কাথ কিথা দুধের সঙ্গে গুগগুলু সিদ্ধ 
ক’র্তে হয়। সিদ্ধ ক'রবার সময় স্তাকড়ায় 
গুগগুলু নিয়ে হাঁড়ির মুখে একটা কাঠি 
রেখে_্যাকড়া সেই কাঠির সঙ্গে বেঁধে 
হাঁড়ির ভিতর ঢুকিয়ে দিতে হয়, যেন হাড়ির 
তারপর সিদ্ধ ক’রতে- 
ক'রতে গুগ গুলু বেশ নরম হ'লে তুলে নিয়ে 
মলামাটী বাদ দিয়ে উত্তম গব্য স্বত দিয়ে 
উত্তমরূপে শিলে বাটিয়া লইতে হয়: 

শ্যা। আর কি ওষুদ বল্বেন বলুন ? 

ক। গুগ গুলু ঘটিত আর একটা ওষুদ 
বল্ছি,মরিচ, পিপুল, সুঠ, চিতামূল, 
হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুত ও বিভ়ঙ্গ--- 
প্রত্যেকের চূৰ্ণ এক তোলা আর শোধিত গুগ্‌- 
গুল নয় তোপ একত্রে আবশ্যক মত মধুর 
সঙ্গে মেড়ে রাখতে 到 | এই ওষুদ এক 
সিকি থেকে এক তোল! মাত্রায় মধুর সঙ্গে 
মেড়ে খেলে--স্থৌল্য, মেহ, গুল ও আমবাত 
রোগ ভাল হয়। 

শ্যা। আর কোন ওধুদ বলবেন না? 

ক। আর বলে লাভ কি, তোদারা ত 
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তঃয়ের ক'রে নিতে পা’রবে না | আর যে সব ৷! ২) শীক-কি. শাক যা’র| 
ওষুদ ব’ললাম---এর দুই একটা তোয়ের ক'রে | তৈয়ের করে,--তা’দের দোকানে শাকের 
খেলে আর সুপথ্যে থা’ক্‌লে ভাল হ'য়ে যা’বে। এক রকম গোড়া পাওয়৷ যায়। তাই চূর্ণ 
শ্যা। আচ্ছা, তাই ক'রব আমি । আমার ূ ক’রে--বাসক পাতার রস--কি বেলপাতার 
একজন বন্ধু এই রোগের জন্যে আমেরিক1 | রসের সঙ্গে বেটে গায়ে মা’খ লে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। 
থেকে ওষুদ আনিয়েছিল, ছু'মাস খেয়েও কিছু (৩) তেঁতুল পাতার রস মালিল ক'রে--তা'র 
হ’ল না। আমি বিদেশী-ওষুদ ছেড়ে দিয়ে পর হলুদ পোড়া --তেঁতুল পাতার রসে বেটে, 
একবার দেশী-ওষুদই চেষ্টা ক'রে দেখি | মর্দন ক'রলে বগলের এবং গায়ের দুর্গন্ধ নষ্ট 
ক। শুধু তাই নয়, তোমার সেই বন্ধুটী হয়। (৪) তেজপাতা, কলা, অগুরু, শ্বেত- 
কেও যে সব নিয়ম ব’ললাঙ্গ সেই সব নিয়ম | চন্দন ও বেণারমূল জলের সঙ্গে বেটে মর্দন 
পালন ক'রে ওষুদ থাইও। তা’ হলে তিনি ূ কর্লে দুর্গন্ধ নষ্ট হয় । 
বুঝতে পার্বেন যে, হাতের কাছে প্রতিকারের! শ্যা। এখানে অগুরু ও শ্বেতচন্দন দুই 
উপায় থাকতে, তিনি প্রলোভনে প'ড়ে বিদে- ৷ রয়েছে, তবে অগুরু না পেলে তা'র বদলে 
শের ওধুদ আনিয়ে প্রতারিত হ'য়েছেন। | কি নেব? | 
এদেখে অনেকের চোখও ফুটতে পারে | ক। ছু'ভাগ শ্বেতচন্দন নেবে, কি অগ্ত- 
শ্তা। আছ্ছা কবিরাজ মশায়, আমার | রুর বদলে রক্তচন্দন নেবে। কিন্তু বেশ সাগন্ধ- 
শরীরে বড় দুৰ্গন্ধ হয়,-_এর কি কোন প্রতি- ্‌ যুক্ত রক্তচন্দন হওয়| চাই। এক রকম গন্ধহীন 
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কার নেই? লালচন্দন কাঠ বাজারে বিক্রী হয়, সেগুলো 
ক। তা' আছে বই কি। কিন্ত সে ' রক্তচন্দন নয়। 


ক'রে নিতে পারবে না। সহজ কতকগুলে! ক। (৫) শিরীষছাল, বেণারমূল, 
মুষ্টিযোগ বলছি । (১) তেজপাতা, কলা, ৷ নাগকেশর ও লোধ ছাল্চুর্ণ- জলের সঙ্গে 


সব ব'লে লাভ নেই, কেননা তোমর! ত'য়ের ূ ্তা। আজ্ঞা তা'রপর বলুন। 
| 
| 
অগপ্ুরু, হুয়ীতকী ও রক্তচন্দন সমভাগে বেটে ৷ বেটে প্রলেপ দিলে ত্বকের দোষ ও ঘাম 


প্রলেপ দিলে গায়ের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। । হওয়া ভাল হয়। 

可 | অগ্ুরুটা কি? অনেক স্থানে অগ্ুরু। শ্যা। আর কি? 
নাম শুনতে পাই, আর ব’য়েও দেখতে পাই, খ রা। থাম ভায়া। উনি স্থৌল্য নষ্ট 
কিন্ত জিনিষটে কি--ত!’ জানিনে। ৷ ক’রবেন, শরীরের দুৰ্গন্ধ নষ্ট ক'র্বেন, আর 


ক। চনানের মত এক রকম কাঠ। | আমি যেন কেউ নই! আমি কিক'রে 
আসাম অঞ্চলে জন্মায়, খুব সদগন্ধ, দামও | মোট! হই-_বলুন ত কবিরাজ মশায়। 
খুব বেশী। তা তুমি অণ্ডরু না পেলে শ্বেত ক। তোমার পথ অতি সোজা। খুব 
চন্দন দিও। | ঘুমোও, ব’সে ব’সে ক্ষ,ত্তি কর, পরিশ্রম ক’রে| 
শ্তা। সে ভাল কথা। এখন আরও | না, রাস্তা হেট না, গাড়ী ঘোড়! চড়া বন্ধ কর, 
মুষ্টিযোগ বলুন। চিন্তা করে| নাঃ শোক বা ভয় করোনা, স্তর 
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সহবাস কারো না, আর পোলাও, কালিয়া, | তুমি ছাড়বে না, তখন ছুই একটা শোন,_- 
মাছ, মাংস, খাও, ঘি যত পার খাও। | (১) ক্ষীর কাকলা, অশ্বগন্ধা, ভূ ইকুমড়া, ভূই 
কিন্তু পেট বুঝে খা’বে, শেষে যেন অজীর্ণ । আমলা, শতমূলী, শ্বেত বেড়েলা, পীতবেড়েলা, 
কি অতিসার রোগ কারে ব'স না। ও গোরক্ষচাকুলে_. সমান ভাগে চূর্ণ ক'রে 

রা। তা” একেবারে চিন্ত। ন! ক'রে | ছুই আনা থেকে এক সিকি মাত্রায় দুধের 
আর একেবারে পথ ন| হেটে চ’লবে কি | সঙ্গে খেতে পার। (২) অশ্বগন্ধার মূল চূর্ণ 
ক'রে মশায়? বা ভূ'ইকুমড়া চুৰ্ণ--দুধের সঙ্গে একসিকি 

বা। চলা ত উচিত, তবে যদি নিতান্ত | মাত্রায় খেলে শরীর মোটা হয়। এ ছাড়! 

না চলে, তবে বতটা কম করবে তত | রসায়ন ও বাঁজীকরণ গুঁষধগুলি সমন্তই 
ভাল। আর যত বেশী করবে ততই মন্দ। কৃশত| নাশক । 

রা। আর ওষুদের কথা বলুন 1 শ্য। আচ্ছা কবিরাজ মশায়, এই কি 

ক। ওধধ তোমার বড় দরকার হ'বে | আযুর্ধেদের স্থৌল্য বা কার্শ্য--চিকিৎসার 
না, পুষ্টিকর জিনিষ প্রচুর খেয়ে ও সব নিয়ম | শেষ? _ 
পালন করলেই হ'বে। আর আহারের পূৰ্ব্বে ক। না, কত উধধ আছে। কিন্ত সে 
জল না খেয়ে আহারের পরে খা'বে। ওুঁষধ | সমস্ত এখন কেবল পুঁথিগত, ব্যবহার নাই। 
যদি খেতে চাও--কবিরাজী বৃহৎ ছাগলাগ্ধ র|। তা’ কবিরাজ মশায়, আপনিও 
ঘৃত, অশ্বগন্ধ স্বত, চ্যবন প্রাশ, মাথন, মিছরী | ব'ল্‌ছেন যে, শ্যামের চেয়ে আমি শীঘ্ৰ ভাল 
দিয়ে মকরধ্বজ-_এই সব খেতে পার৷ | হ'ব? 

র|। বেশ কবিরাজ মশায়? গ্রামের | ক। সেটা নিজের উপর নির্ভর করে। 
বেলায় এত মুষ্টিযোগ প্রদান কর্‌'লেন, আর | ডাক্তার-কবিরাজে ব্যবস্থা করে, কিন্তু নিয়ম 
আমার বেলায় কি আপনার মুষ্টি শিথিল | পালন করে--রোগী। যে যেমন নিয়ম পালন 
হ'য়ে গেল? করে, স্থপথ্যে থাকে, মে তেমনি ফল পায়। 

ক। মুষ্টি শিথিল হয় নি, কিন্তু ক্ষীণ দেহে রাম ও শ্তাম। আচ্ছা এখন আসি 
যোগ করা বিপজ্জনক । তবে নেহাঁৎ যখন | কবিরাজ মশায়, ভাল হ'লে খুসী ক'রব। 








সাধন! ও সিদ্ধি ৷ 


পপ ইত পপ 


যে লোক- -হিতৈষণা প্ৰবৃত্তিবশে একদিন ৷ ৷ ইহ-পরকাঁলের যাবতীয় প্রয়োজনীয়, বিষয়- 
ভারতের আধ্যধ্ধধিগণ স্বার্থ- পরার্থ সমান ৷ গুলির একাস্তিকী উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, 
ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন, যে চিন্তার ফলে | আজি আর ভারতের সে দিন নাই; সে রাষ 
জান-বিজ্ঞান, কৃষি- শিল্প প্রভৃতি মানুষের । নাই, সে অযোধ্যা নাই! সে হুখের দিন 
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সে গৌরবের দিন আর নাই; সে মম্বত্ৰিবিষ্ণু 
হায়ীত--সে ব্যাস-বশিষ্ট-গুক-পরাশর--সে 
সনক-সনাতন-দনন্দ আর নাই )--সে ধন্বন্তরি- 
চরক-নুক্রুত-বাগ্ভট আর নাই ;--আছে 
তাহাদের অমূল্য উপদেশ -মহুষ্যের সৰ্ব্ববিধ 
দুঃখ নিবৃত্তি ব্যপদেশে তাহাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ 
নরলোক-হুল'ভ অত্যন্ভুত অলৌকিক উপদেশ 
মালা । যে উপদেশ নির্বিচারে গ্রহণ করিয়া 
ভাগ্মতবাসীর ভাণ্ডার ধনধান্তেপূর্ণ ছিল, আয়ু- 
বল-আরো গা অক্ষুঃ ছিল, সমাজে শৃঙ্খল! 
ছিল, ধৰ্ম্মে আস্থ। ছিল, ন্পেহ-গ্রীতি-বিশ্বাস- 
ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ ছিল, পরার্থে স্বার্থ উপে- 
ক্ষিত হইয়াছিল, সে দিন আর নাই। সে 
দিন নাই--সে কিছুই নাই। একটা তন্ত্ৰীতে 
আঘাত মাত্রে যেমন বীণার প্রত্যেক 
তন্ত্রীই বন্ধত হইয়া উঠে, একদিন তেমনি 
খধিদিগের একটা অঙ্গুলি হেলনে---একটি 
ইজতে সমগ্ৰ সমাজ পরিচলিত হইত, সে দিন 
আর নাই। সে একতা নাই, সে নিষ্ঠা নাই, 
সে সহাশ্থভৃতি নাই, সে কৃতজ্ঞতা নাই, সে 
উপদেশানুবর্তিত। নাই। কেন এমন হুইল, 
কে বলিয়া দিবে--কেন এমন হইল? 
্রাঙ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ প্রভৃতি শ্রেণীগণ 
আজিও ত সেইরূপ সমাজের উচ্চন্তরে 
দীড়াইয়| আছেন, কিন্ত সে জ্ঞান, সে 
তপশ্চরণ, সে শিক্ষা কই? সে স্বাৰ্থ 
ত্যাগ_ সে স্বাবলম্বন---সে সমাক্ষহিতৈষিতা-_ 
সে পরম্পরে আত্মবোধ কই? মহধিগণের 
ংশধর বলিয়|--আধ্যসম্তান বলিয়া অনেকের 
ভিতর একটা অভিমানও আছে দেখিতে 
পাই, কিন্তু তাহাদের গ্যায় ইহাদের কোন. 


গুণ বৰ্ত্তমান আছে? তাহাদের অন্তন্ধানের 
পরে ইহার! তীহাদের অনুরূপ কোন্‌ কীর্তি 


সাধন! ও সিদ্ধি! 


১৫. 
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স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন ? নূতন একটা 
কীৰ্তি স্থাপন দূরে থাক্‌, তাহারা যাহ! রাখিয়া 
গিয়াছেন, তাহ! রক্ষা করিতেই বাত্ঠাহাদের = 

ংশধরগণের যত্ব-চেষ্টা কই ?--আাগ্ৰহ-আকুলত| 
কই? তাহাদের যদি সে স্ুবুদ্ধি-_সে আস্ম- 
রক্ষার যত্নপরত| দেখা যাইত, তবে কি দেশের 
এ দুৰ্গতি হয়--এ অধঃপতন হয়! নিদর্শন 
থাকিলে সুখ একেবারে অন্তৰ্হিত হয় না, 
কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশে ভারতের সে সুখ 
নাই, সুখের সে নিদর্শনও নাই; স্থতরাং 
সুখের সে পুর্বস্থতি টুকু পর্যন্ত মুছিয়া 
গিয়াছে । যদি হৃদয়ে পূৰ্ব গৌরবের সে 
স্মৃতি বর্তমান থাকিত, তবে কি দেশের 
এ দারুণ দুৰ্গতি ঘটে ? স্মৃতি গিয়াছে বলিয়াই 
ত এই অধ;পতন---এই পরমুখাপেক্ষিতা ! 
আজি বৈদেশিক উন্নতি দেখিয়া আমর! মুগ্ধ, 
বিজ্ঞান-দর্শন দেখিয়া,-_শিল্প-সাহিত্য দেখিয়া, 
_-কাব্য-অলঙ্কার দেখিয়া মুগ্ধ! যাহ! বস্তু তঃ 
ভাল, তাহ! দেখিয়া সর্বদেশে-_সর্ধকীলেই 
লোকে সুখ্যাতি করে,--মুগ্ধ হয়, কিন্তু বিদেশ 


হইতে যাহা কিছু আমদানী হইবে, তাহা 


দেখিয়াই মুগ্ধ হইতে হইবে_-এ বড় আশ্চৰ্য্য 
কথ।! দুর্ভাগ্য আর কাহাকে বলে, _দুর্গতি 
আর কাহাকে বলে,_অবনতি আর কাহাকে 
বলে ! আমাদের যাহা ছিল, তাহ! দেখিব 一 
বুঝিব না-_বুঝিবার চেষ্টাও করিবন|;--তাহা 
ভাল কি মন্দ ছিল, তাহার বিচার করিব 
না, একটা ' হুচ-আলপিন্‌ দেখিয়াই পরের 
গৌরব করিব,__-এ বুদ্ধির বালাই লইয়| মরিতে 
ইচ্ছা হয়! বৈদেশিকের| আমাদের বেদ- 
উপনিষদ, স্থৃতি-দর্শন, পুরাণ-ইতিহাসের 
অর্থ করিয়া দিতেছেন, তাহাদের বুদ্ধির মাপ- 
কাঠিতে মাপিয়া-ভুখিয়! যাহ! সিদ্ধান্ত করিয়া 
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দিতেছৈন, তাহাই আমরা মাথা৷-পাতিয়া 
লষ্টতেছি । তাঁহার! বাহার অর্থ বুঝিয়া বলিতে- 
ছেন --*ইহায় অর্থ নাই,--ইহ| আধুনিক, 
ইহা ' প্রক্ষিপ্ত--এটা কয্িত,--এটা ভ্ৰম- 
প্রমাদ,--এটা কুসংস্কার,__শ্রম-বিনোদনে ইহ! 
চাষার গান,”--আর অমনি আমর! তাহাই 
বুঝিতেছি ;__ভাগা ! যাহা আমাদের নিতান্ত 
দিজস্ব-- নিতান্ত ঘরের কথ|,--নিত্য-নৈমিত্তিক 
ক্রিয়া-কাণ্ডের কথা, যে কথা আমাদের জীবন- 
মরণের সহিত জড়িত, যাহা আমাদের অতি 
প্রয়োজনীয় কথা-_যে কথা আমাদের পূৰ্ব 
পুরুষগণ বলিয়া গিয়াছেন --বুঝা ইয়া গিয়াছেন, 
সে কথার অর্থ আজি আমরা নিজের বুঝিতে 
পারি না--বুঝিবার চেষ্টাও করি না, এ দুঃখের 
কথা বলিই বা কাহাকে-_শুনেই বা কে? যে 
কথা শুনিবার জন্য-_বুঝিবার জন্ত-_এক দিন 
সহস্ৰ সহশ্র লোকের আগ্রহ-আকুলতা ছিল, 
সহস্র সহস্র লোক সেই-তপোনিষ্ঠ আচাধ্য- 
সমিধানে সমবেত হইয়া তত্বার্থ জিজ্ঞাস হইত, 
সেই কথ! শুনিবার জন্তু এখন আমরা বিদেশীর 
মুখপানে চাহিয়া আছি! দুর্ভাগ্য কি 
আমাদের অল্প! এক্ষণে যদি কেহ আমাদের 
সেই কথা শুনাইবার _বুঝাইবার জন্য অগ্রসর 
হয়, চেষ্টা-যত্ব করে, তবে সে সহজেই উপ- 
হাসাম্পদ হয়,--মতিচ্ছন্ন আর কাহাকে বলে? 
আজি আর অন্ত কথা বলিব না--তুলিব না; 
বর্তমানে যাহ! আমাদের বড় প্রয়োজনীয় কথা, 
আমাদের মরণ-জীবনের কথা, সেই আয়ুৰ্ব্বেদ 
সম্বন্ধে ছুই চারি কথ| বলিয়া এ প্রবন্ধের 
উপসংহার করিব, পরে আমার যাহা! বক্তব্য, 
তাহা ক্ৰমশ: প্রকাশ করিব। 
যদি হুস্থ-শরীরে বাচিয়া থাকি, তবেই 
অন্ত বিষয়ের প্রয়োজন হয়, নচেৎ কিছুরই 


人 
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প্রয়োজন নাই । আদমি বাঁচিলে তবে 
দৰ্শন-বিজ্ঞান-সাহিতা, কুৃষি-শিল্প-বাণিজ্যয, 
রাজনীতি-সমাজ-নীতি-অর্থনীতির প্রয়োজন ; 
এমন কি, যে ধৰ্ম্ম আমাদের ইহ-পরকালের 
সহচর, শরীর স্ৰন্থ-সব্‌গ-কৰ্ম্মক্ষম না থাকিলে 
সে ধৰ্ম্ম সাধন অসম্ভব হইয়া পড়ে। জন্ম 
হইতে মরণ পর্য্যন্ত কখনও রোগাক্রাস্ত হয় 
নাই,__মৃত্যু সময়ে সহসা একদিন রোগ 
আক্রমণ করিল-_-আব মুত্যুমুখে পঠিত হইল, 
এমন দেহধারী জীব জগতে নাই; সকলকেই 
জীবিতকাল মধ্যে বহুবারই রোঁগ-কবলে 
পতিত হইতে হয়। রোগ যখন আক্রমণ 
করিবেই, তখন যে সছৃপায় দ্বারা সেই রোগের 
আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহাই 
অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য । যেজ্ঞান দ্বার! 
সেই সছুপাঁয় নির্দিষ্ট হয়, তাহাই চিকিৎসা । 
এই চিকিৎসা! যে শাস্ত্র নির্দেশ করে, তাহাকে 
আয়ুৰ্ব্বিজ্ঞান বা আবুর্কেদ শাগ্ু বলে। এই 
আধুর্কেদের রক্ষা কল্পে,_-শিক্ষা কল্পে, - প্রচার 
কল্পে এই ভারতবর্ষে অনাদি কাল হইতে 
চেষ্টা চলিতেছে । ব্ৰহ্মা বিষ্ণু ক্লদ্র-অশ্বিনী 
কুমারছয়-ধন্বস্তরি প্রভৃতি দেবগণ) দক্ষ 
প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, আত্রেয়, অঙ্গিরা, চ্যবন, 
চরক, সুক্রুত প্রভৃতি খধিগণ এই পবিত্র 
লোকহিতকর আঁফুর্বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রচার 
করিয়া জীবকুলকে রোগমুক্ত ও দীর্ঘায়ু যুক্ত 
করিতে যত্বপর হইলেন । তাহাদের সে চেষ্টা 
সে যত্ন -সে সাধন! সার্থক হইল; আয়ুর্বেদ 
জীব-জগতে বরণীয় হইল; আয়ুৰ্ব্বেদের 
উপকারিত৷ লোকে হৃদরঙ্গম করিল ; আযু- 
বেদে জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্তু দ্বিতীয় 
দেহরক্ষাপঞ্জীরপে পরিগৃহীত হইল। যে 
মহাপুরুষগণ আপনাদের স্বার্থ উপেক্ষা পূৰ্ব্বক 
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লোকহিতাঁর্থে সেই মেশান অধ্যয়ন ৰন ত্যের অবনতি হইল, তেমনি আরুর্কেদের তব 
করিয়া, জীবকুলকে রোগমুক্ত করিতে আত্ম- | অবনতি হইল! প্রদীপ্ত প্রাতাহুৰষ্য উদয় 
নিয়োগ করিলেন, প্রাচীন খধিগণ তাহাদের | মাত্রেই চির যেখাবৃত হইল ! সত্যবটে, কাল- 
এই স্বাৰ্ণত্যাগ, পরোপকারিতা, অধ্যবসায় | ধর্মে উন্নতির পরে অবনতি অবশ্ঠস্তাৰী, 
দর্শনে প্রীত হুইয়া পরম পবিত্র অমূল্য সমগ্ৰ আবার অবনতির পরে উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী; 
আঘুর্ধেদ শাস্ত্র তাহাদের হস্তে সমর্পন ৷ কিন্তু ভারতের যে অবনতি ঘটিল, তাঁচার 
করিলেন এবং তীহাদের আমুর্বেদ বিদ্যার । আর পরিবর্তন হুইল ন|। তাই বিস্তৰে 
₹শানুক্রমিক  উন্নতি-কামনায় -_-আধুর্কোদ ৷ ছিলাম, ভারতের উন্নতিতে বুঝি দেবকুলেরও 
বিদ করিবার অভিপ্ৰায়ে পবৈস্ক' এই বিজ্ঞান- ৷ ঈীর্ষা হইয়াছিল, সেইজন্য দেবশ্ৰেষ্ঠ বিধাতার 
বিদ্‌ অভিধান প্রদান করিয়া গৌরবাহিত | অভিসম্পাতে আজ আমাদের এ দায়ণ 
করিলেন। তদবধি প্রধানতঃ বৈদ্যগণই | হুৰ্গতি,--এ অপ্রতিবিধেয় অবনভি। ', 
এই শাস্ত্রের অধায়ন-অধ্যাপন! দ্বারা এবং | অনেকে বলেন যে, আজ কাল আবার 
স্বয়ং শাস্ত্ৰ সন্মত চিকিৎসাবিধান করিয়া | আমর! ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর 
আসিতেছেন। ইহাদের সাতিশয় যত্নে এই | হইতেছি, কিন্তু হায়, ফোথার সে উন্নতি! 
এই চিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতিও হইয়াছিল। | যদি উন্নতিই হইতেছে, তবে সে একতা 
উন্নতি হইবারই কথা। ইহা আমাদের কৈ--সে এক প্রাণতা কৈ,--সে বিশ্বজনীন 
দেশের লোকের ধাতুর সম্পূর্ণ উপযোগী, | হিতৈষণা কৈ,--সে জ্ঞান কৈ? ধৰ্ম্মে সে 
বিশেষতঃ আমাদেরই গৃহ পাৰ্শ্বে পল্লী- | আস্থা কৈ,__আপ্তবাক্যে সে বিশ্বাস কৈ, 
প্রাঙ্গনে, পর্বতে-কাননে দেশের যত্র-তত্র | সে ত্যাগ কৈ,--সে তিতিক্ষা কৈ,--সে 
ওঁষধের উপাদান সকল ছড়ান রহিয়াছে, | ভ্ৰহ্মচৰ্্য কৈ ?--কৈ সে স্বনাতি-্ৰীতি ? 
অনায়াসেই এই সকল উপাদান চিকিৎসক- | কৈ সে স্বদেশ-গ্রীতি ? মুখের কথায় যদি 
গণ সংগ্রহ করিতে পারেন। আমরা যেমন | উন্নতি সম্ভব হয়, তবে সেটা আমাদের 
চিরদরিত্র, আমাদের চিকিৎসার ব্যয়ও | যথেষ্টই হইয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই। 
সেইক্লপ অল্প হইল। কেবল ইহাই নহে, এক | কথায় আমরা কি করিতে না পারি? 
পক্ষে এই বৈস্ বা আমুর্ষদীয় চিকিৎসকগণ | কথার চটকে আমর! লোকের মন ভুলাইতে 
যেমন অভিজ্ঞ ও বিলাঁস-বিহীন থাকিয়| সন্তষ্ট ৷ পারি,লোক মজাইতে পারি, কথায় 
হইলেন, অস্তপক্ষে উধধাদির বারও তেমনি ; আমর! দিখ্বিজয় করিতে পারি +_মাকাশের 
স্বল্প হইল, সুতরাং মণিকাঞ্চন যোগের | চাদ পাড়িয়। হাতে দিতে পারি,_-কথার উন্নতি 
ায় হওয়াতে এই চিকিৎসা-প্রণানীর | আমাদের যথেষ্ট হইয়াছে! কিন্তু কার্যত: 
যথেষ্ট উন্নতি হইতে লাগিল, কিন্তু কেমন | আত্মোদারপরারণত| ব্যতীত আর আমাদের 
যে বিধাতার অভিশাপ, উন্নতি হইতে | কিছুই শিক্ষা হয় নাই? আত্মোদয়পুরণে 
না হইতে ঘোর অবনতি আর হুইল | যেমন এতটুকু বিশ্ব ঘটিলে আময়| অস্থির হই। 
ডারতের জ্ঞান-ধর্ম্ম দর্শন-বিস্তান-শিল্প-সাহি- | 'আমর! আপনার কাহিনী আপনি লিখি, 
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অআগমার চাক বাজাই, আপনার কথাই 
“পাচ কাছন” করি! ইহাই আমদের জ্ঞান, 
ইহা আমাদের শিক্ষা, ইহাই আমাদের 
বুদ্ধি, আর ইহাই. আমাদের বৰ্ত্তমান উন্নতি! 

' যাক, বলিতেছিলাম--আয়ুৰ্ব্বেদের অব. 
নতিয় কথা ।.আঘুর্ধেদের অবনতিতে আমাদের 
যজ্ট| ক্ষতি হইয়াছে, অন্ত কিছুতে বোধ হয় 
এত, ক্ষতি হয় নাই.। বপিয়াছি ত, যদি 
আমাদের আয়ু বল-মারোগা অক্ষু্ থাকে, 
তবেই আমাদের অন্ত বিষয় আলোচনার অব- 
সর হয়-_-প্রয়োজন হয়; সুতরাং ধৰ্ম্মাৰ্থ কাম- 
মৌক্ষের নিদান স্বরূপ আফু-বল-আরোগ্যহীন 
হইয়া আমর! সকল হারাইতে বসিয়াছি। 
যাধাদের পূৰ্ব্ব পুরুষগণ সর্বলোকরক্ষাকর 
এই আধুব্বিজ্ঞানের বিজয়-বৈজয়স্তী মালা 
গনদেশে ধারণ করিয়া সগৌরবে জীবরক্ষা- 
ব্ৰতে আত্মশক্তির সম্পূর্ণ নিয়োগ করিয়াছিলেন, 
আজ তাহাদের বংশধরগণ পূর্ববগৌরব সম্পূর্ণ 
রূপে বিশ্বত সেই প্রাণাচাধ্যগণের সম্ততি 
আজি আর প্রাণিগণের প্রাণ রক্ষায় যত্নশীল 


নছেন। 
এ দেশে একটা প্রবাদ আছে, 


বৈগ্কগণ বড় স্বজাতিপ্ৰিয়।” বর্তমানে কৈ, 
তাহারও ত সাৰ্থকতা দেখিতে পাই না। 
যদি পরম্পরে সে সহানুভূতি -থাকিত, তবে 
আজি সমুদয় বৈষ্ক-চিকিংসক-সমাজকে 
“আষ্টাঙগ-আযুর্কেদ-বিগ্ভালয়ের” প্রাঙ্গনে সম- 
বেত দেখিতাম। এই আযুর্ষেদ-বিগ্তালয় 
স্থাপনের উদ্ভোগ-আয়োজন করিয়া ইহার 
উদ্ভোতৃগণ 6 যে কাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, 
তাহার যে গুরুত্ব কত, তাহ| সকলেই বুঝিতে 
পারিতেছেন ।স্বাজ আমাদের দেশে হাকিমি, 


পরার ঝা আগছি কাধে করি, আগনি 
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রানি, হোৱিওপাৰি প্রভৃতি নান! 


প্রকার চিকিৎসার ছড়াছড়ি।;--এই সময়ে 


অষ্টাঙ্গ মারুর্কেদের প্রতিষ্ঠা ! ব্যাপার. বড়ই 
গুরুতর! কোথায় পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানসন্মত, 
রাজাধির[জের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত 
পরিরক্ষিত চিকিৎসাগার-__পরীক্ষাগার-_ 
শিক্ষাগার-_ধেখানে বৰ্ত্তমান সময়ের 
শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতমও্ুলী--তাহাদের 
জীবনব্যাপী শিক্ষ।-উগ্ভম-অধ্যবসায় লইয়া 
শিক্ষা-পরীক্ষা-চিক্লিৎসা-ব্পদ্দেশে নিযুক্ত, 
আর কোথায় সহায়-সহানুভ্ভৃতি বিহীন 
আয়ুৰ্ব্বেন-কলেজ ! অবস্থা বুঝিয়া অনেকেই 
বলিবে-- 'আযুর্কেদ-কলেজের প্রতিষ্ঠা _পাগ- 
লামীর পরিচয় ।” আমরা কিন্তু তাই| বলি 
না। আমরা বলি, ঠিক উপযুক্ত সময়েই 
ইহার কাধ্যারস্ত হইয়াছে। প্রতিতবন্দিত! 
না থাকিলে জিনিসের ভাল মন্দ বুঝ! ধায় না, 
প্রতিঘোগি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে ন! 
পারিলে জিনিষের আদর হয় না। এই 
ঘোর প্রতিদ্বন্বিত| ক্ষেত্রে আযুর্বেদের প্রাধান্ত 
রক্ষা করিতে ধাহার। অগ্রসর হইবেন, 
তাঁহার! সমগ্র দেশবাসীর নিকট বরেণ্য 
হইবেন__দেব-ধাধিগণের আশীর্বাদ-ভাজন 
হইবেন। 

আমার আয়ুর্কেদ বলিয়া আমি গৌরব 
করিতে পারি, কিন্ত অপরের নিকট 
তাহার শ্রেঃঠতা প্রতিপাদন করিতে ন! 
পারিলে তাহার গৌরব বক্ষ! হইবে কেমন 
করিয়া? প্রতিযোগিতার তুলনায় দেখাইতে 
হইবে যে, আমার আমুর্কেদই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা- 
শাস্ত্ৰ, আমার আমুর্কেদই সকল প্রকার 
চিকিৎসার নিদান --অন্তান্ত দেশের চিকিৎসা- 
প্রণালী আমার আমুর্কেদ হইতেই সমুড়ূত। 


হয বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা ] 






উপ সপ ৰ 


বলিলে গু না||-এ বিজ্ঞানের যুগে---এ 
পরীক্ষ!-প্রতিদ্বন্বিতার যুগে--মুখের বৃথা 
আশ্ষালন কেহ শুনিবে না--মানিবে ন| 1 তাই 
বলিতেছিলাম, আজি ঠিক্‌ উপযুক্ত সময়েই 
“অষ্টাঙ্গ আয়ৰ্ব্বেদ কলেজের” প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছে। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠাকে যথোপ- 
যুক্তভাবে রক্ষা করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার 
নহে। ইহাতে এক পক্ষে যেমন প্রচুর অর্থের 
প্রয়োজন, অন্তপক্ষে তেমনি প্রত্যেক আয়ু- 
র্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতর্গণৈর এ্রকান্তিক সাহাযোরও 
প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে আমরা বলি, 
শাস্ত্র মানেন, দেবতা মানেন, খষি মানেন, 
থংখিদিগের বংশধর বলিয়া আপনার পরিচয় 
প্রদানে কুঠিত নহেন, তিনিই আম্ুন,-_-এই 
দেব-ধধষি রচিত আমুর্কেদের মহিমা রক্ষা 
করিতে অগ্রসর হউন! এই আয়ুৰ্ব্বেদ- 
বিদ্যালয়ের সর্ববিধ কাধ্য স্থচারুরূপে সম্পাদ- 
নার্থ যত্ন-এ্রকাশে--আয়াস স্বীকারে--সাহায্য 


সহামুভূতিতে পুরস্কার নাই--অথচ না করিলে 


কেবল বক্ত তাদুখে-_প্রবন্ধে- নিবন্ধে একথা 


যিনি 


১৯ 





প্রত্যবায় আছে--এইরূপ ধারণার বশবর্তী 


ছইয়| যিনি এ ক্ষেত্ৰে কাৰ্য করিবেন, তিনি 
যথাৰ্থ ত্যাগদীল-ধৰি-সম্তান, তিনি দেশের 
সুদন্তান, তিনি ধন্ত ৷ 
ইহার উদ্তোক্ৃগণের কাধ্যকলাপে--বিধি- 
le ভ্ৰম-প্ৰমাদ আছে, তোমরা আসিয়া সে. 
সংশোধন করিয়া দাও, “অষ্টাঙ্গ-আয়ুৰ্ব্বেদ্‌- 
টি আপনাদের নিজ প্রতিষ্ঠিত কাঁধ্য 
বলিয়া গ্রহণ কর, দেশে-দেশে ভারতের বৈদ্য- 
কুলের যশঃ বিঘোবিত হউক, দেশে দেশে 
আয়ৰ্ব্বেদের মহিমা প্রচারিত হউক, দেশে- 
বিদেশে আয়ুৰ্ব্বেদের গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
হউক; স্বৰ্গ হইতে দেশের সুসস্তানগণের 
মন্তকে--অষ্টাঙ্গ-আযূর্কেদ প্রচারের অন্থষ্ঠাতৃ- 
গণের মস্তকে পৃষ্পাশিস্‌ বর্ষিত হউক । সাধ- 
নায় সিদ্ধি আছে, কে তাহা অস্বীকার 
করিবে? অষ্টাঙ্গ-যোগ-সাধনায় যদি সর্ব 
সিদ্ধিলাভ সম্ভব হয়, তবে অষ্টাঙ্গ-আয়ুৰ্ব্বেদের 
সাধনাও ব্যর্থ হুইবে না।--সাধনা কর, 
সিদ্ধিলাভ নিশ্চিত। 


ডাঃ শ্রীকালীকিস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। 


সন 


শাঙ । 


es 


হিন্দুর গৃহে শঙ্খ বড় পবিত্র জিনিষ। 


শঙ্ঘের ধ্বনিতে হিন্দুর দেবতা তুষ্ট । হিন্দুর 
সকল মঙ্গল কাৰ্ধয্যেই শঙ্খ-ধ্বনির প্রয়োজন। | 


শ'ংখা-সাড়ী ও সিন্দুরের প্রসাদে, হিন্দু রমণী 
দেবীর মহিমায় মহিমান্বিত! । যে বিষ্ণু হিন্দুর 
সর্কপ্রধান দেবতা, পুরাণে তিনি শঙ্খ- 
চক্ৰ-গদা-পদ্মধারী রূপে বণিত। 


এক সময় এ দেশে শঙ্খের আদর যথেষ্ঠ! 








ছিল। এ দেশের রথি-মহারথিগণ শঙ্খনাদে 
সমর ঘোষণা করিতেন। এক জোড়! 
শাখার জন্য মা দুর্গা শিবের সঙ্গে কতই ন! 
ঝগড়া! করিয়াছিলেন! শাখা পরিবার জন্য 
দেবী মানবী সাজিতেন ! শঙ্খ নির্সিতি 
অলঙ্কার হাতে না থাকিলে, মেয়ে মানুষের 
হাতের জল শুদ্ধ হইত না। যে নারীর হাতে 
শঙ্খ শোত| পাইত না, তাহার হস্ত হইতে 





人 


আনেন ১৩২৪। 





পন্থ মধাস্থিত | | 
wm হিন্দুগণ অর্থ-সপিলের মত, অভি: য়াছে। “শ্থ্খব্দো। ভবে যত্ৰ তত্র লস 


[ বম রম, ১ম ১৬৪ 


পুরাণে শ্ধ্যনির অনন্ত বহি মা 





পরি ভাবির! থাকেন। “মহাভারতে” শঙ্গের | স্থস্থির”_যে স্থানে শঙ্খখ্বনি জীয়, লক্ষী 


অমেফগুল নাম দেখিতে পাওয়া যার। | 
জী, পগাঞ্চনস্ত” = শঙ্খ বাজাইতেন, 
জজ চুলের হস্তে “দ্রেবদন্ত” নামক শঙ্খ টড 
পাই্ড। যীয়-হন্তের শঙ্খ" পৌগু” “্ম 
"বিষ, ,“স্থয্বোয” প্মণিপুষ্পক” i 
আখ্যা অভিহিত হইত ! 

প্রাচীন কালে বঙ্গরমণীগণও শাখা 
পরিতে ভাল বাসিতেন। তাহাদের এই 
শৰ্খ: প্রীতি প্রতি কটাক্ষ করিয়া ইতালী 
দেশের পরিব্রাজক “গাপিয়া’’ তদীয় ভ্রমণ- 
বৃত্তান্তে লিখিগ়াছেন--"শঙ্খ উপচৌক্ন পাইলে 
বাঙ্গালীর মেয়ে উপহার-প্রদাতার হস্তে 
অনায়াসেই নিজের সতীত্ব অর্পণ করিতে 
পায়ে. এ. কথা সাহেব কৌতুক করিয়া 
লিখিয়াছেন কি না জানি না, এখন কিন্ত 
এ দেশে শঙ্খ মিৰ্ম্মিত অলঙ্কারের তত আদর 
মাই। *বেলোরারী চূড়ী” এখন শের স্থলে 
অভিধিক্ত হইয়াছে। যদিও কোন কোন 
ভত্র-মহিলার হাতে ঢাকার শাখার বালা 
এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমার মনে 
হয় সেটা বাদলার দিনে বড়লোকের মুড়ী 
খাওয়ায় মত---কেবল সখের খাতিরে ৷ কিছু 
জিন পরে হয় ত শাখার আদর একবারেই 
উঠিয়া ধাইবে। 

শাখার আদর এখনও আলাম প্রদেশের 
বক জতিদের মধ্যে দেখিতে পাওয়| যায়। 
কুকি, মিকির, মালা, প্রস্ৃতি বর্ধর জাতির! 
স্প্রী-পুরুষে মিলিয়া এখনও নানাবিধ শাখার 
গহনা পরিয়! থাক্ষে। এখনও . তাহারা সভ্য 





হয়জাই। = ৩৩49 ।_ 


লেখানে সুস্থিরা হইয়া থাকেন, এইঅন্তই 
আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ সন্ধ্যাকালে শখ বাজা- 
ইয়া ম| কমলার অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। 
কিন্ত আমাদের শাস্ত্ৰকারগণ--মেয়ে মানুষকে 
শখ বাঁজাইতে বারণ করিয়াছেন যথা, 
স্ত্ৰীণাঞ্চ শঙ্খধ্বনিভিঃ শূদ্ৰাণাঞ্চ বিশেষতঃ । 
ভীতা 了 | যাতি লক্ষ্মীঃ স্থলমন্যৎ স্থলাত্ততঃ ॥ 
অর্থাৎ স্ৰীজাতি ও ধুতি যদি শখ 
বাধায়, তাহা হইলে লক্ষ্মী ভর পাইয়া ও রাগ 
করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করেন। পূৰ্ব্বে 
বোধ হয়-_পুরুষেরাই শখ বাজাইতেন, কাল 
ক্রমে ব্রত নিয়মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনির 
ভারটাও পুরুষদের হাত হইতে মেয়েদের 
হাতে আলিয়া পড়িয়াছে। অতি প্রাচীন 
কাল হইতেই এদেশে শঙ্খবাপ্তের ব্যবহার 
চলিয়া আসিতেছে । ইহা কখনই কুসংস্কার 
নহে। নিশ্চয়ই পুরাকালের আধ্য খধিগণ 
শঙ্ঘধ্বনির কোন অলৌকিক শক্তির বিষয় 
অবগত ছিলেন। কিছুদিন পূৰ্ব্বে বঙ্গের দিখি- 
জয়ী বৈজ্ঞানিক আচাৰ্য্য গ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র 
বঙ্ু মহাশয় শঙ্খখ্বনির অলৌকিক ক্ষমতার 


প্রমাণ দিয়া দেশবাসিগণকে চমৎকৃত করিয়া- 


ছেন। এন্থলে সে ঘটনার সংক্ষেপে উল্লেখ 
করিতেছি-_- 

কীট পতঙ্গ ধরিয়া জীবিত রাখিবার জন্য 
এক রকম কাচপান্র ব্যবহৃত হইয়| থাকে। 
এই কাচপাত্র এরূপ ভাবে নিৰ্ম্মিত, যে ইহার 
মধ্যে বায়ু অনায়াসে চলাচল করিতে পারে, 
অথচ ইহার ভিতরে রক্ষিত কীট বা জীবাণু 
কোনওরপে বাহিরে বাহির হইয়| পলাইতে 


২ বর্ষ, ১ম যংগ্য। ] শখ ২১ 


ভারা 
লি 





পারে না। রাসায়নিক পরীক্ষাগারে শত শত ভাগ, আদার রসে মাড়িয় ১ রতি কটা 
ছাত্রের সম্মুখে, এইরূপ একটা কাচপাত্র বহু |*ক্রুত্নিবে। ইহার নাম প্কফকেতু” । ইহাতে 
সংখ্যক জীবাণু দ্বার! পূর্ণ করিয়া, আচার্য্য ্লেন্সঘটত অর, কণ্ঠরোগ ও শিরোরোগ নষ্ট 
জগদীশচন্দ্র তন্মধ্যে শঙ্খের শব্ধ প্রবেশ করা- | হয়। 

ইয়াছিলেন। শঙ্খধ্বনি প্রবিষ্ট হইবার অন্ন" জাতিকে 对 人 প্ৰস্নোপ-- 
ক্ষণ পরেই দর্শকবৃন্দ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া- | শঙ্খখ মোচরসং লোৱং ধাতকী বটগুল্গকং। 
ছিলেন--পাত্ৰস্থিত অসংখ্য জীবিত জীবাণু পিষ্ট। তঞুলতোয়েন গুড়িকাশ্চাক্ষসন্মিতাঃ 1 
পঞ্চত্ব প্ৰাপ্ত হইয়াছে। একমাত্র শব্খধ্বনিই ছায়া গুফ্কাঃ পিবেতৎ ক্ষিপ্ৰং জরাতিসারশান্তয়ে। 
যে জীবাণুগুলির মৃত্যুর কারণ-_পরীক্ষায় ইহ! শঙ্খভস্ম, মোচরন, লোধকাষ্ঠ, ধাতকীফুল 
স্থিরীকৃত হয়। শঙ্ঘধবনির এই অপূর্ব শক্তির | এবং বটের ঝুরি, সমভাগে তওুল জলে বাটিয়া 
কথা আৰ্য্য খধিদের অজ্ঞাত ছিলনা । শঙ্খ- | অক্ষ তুল্য গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুকা- 


স্তুতি স্থলে তাহার! বলিয়া গিয়াছেন-_- ূ জী । এই গুড়িক| সেবনে জরাতিদার ভাল 
গৰ্ভ! দেবারিনারীণাং বিনশ্যম্ভি সহস্ধা। | হয় | 


তব নাদেন পাতালে পাঞ্চজন্ত নমোইস্ততে॥ | শএুলকোগে--শঞ্া! প্ৰস্বোগ-- 
পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, এদেশে শঙ্খচূৰ্ণং সলবণং সহিঙ্গুব্যোধসংযুতং 1 


যখন জনপদ-বিধ্বংসী মহামারীরূপে বিউবনিক | উষ্ণোদকেন তত্পীতং শূলং হস্তি ত্ৰিদোষজং। 
প্লেগ রোগ দেখা দিয়াছিল, তখন জনৈক সাধু শঙ্খভস্ম, সৈন্ধবলবণ, ভাজা হিং, গু'ঠ, 
দেশবাসিগণকে শঙ্খখ্বনি করিতে পরামর্শ | পিপুল, মরিচ, প্রত্যেক দ্রব্য চূৰ্ণ করিয়া সম- 
দিয়াছিলেন। | ভাগে লইয়া মিশাইয়া রাখিবে। এই চূৰ্ণ 


| 
শঙ্খের যে রোগনাশিকা শক্তি আছে, | গরম জল সহ সেবনে তৎক্ষণাৎ শূল রোগের 


আমাদের জীবস্ত বিজ্ঞান “আয়ূর্কেদ”ই তাহার | যন্ত্রণা দূর হয়। 


একমাত্র সাক্ষী। অনেক রোগেই কবিরাজ | চর্সলোগে-সশঙ্খ প্ৰস্নোপ-- 
মহাশয়ের! শঙ্খভন্ম ব্যবহার করিয়া থাকেন। ; দগ্ধশঙ্ং মনঃশিল| প্রপুন্নাড়শ্চ লাঙ্গলী। 


গৌমুট্র রারণালৈর্ব পিষ্ট লেপঞ্চ কারয়েং। 


শঙ্খ---বহু উঘধেরই উপাদান। নিয়ে ছুই | 
চারিটার উল্লেখ করিতেছি। | দক্ৰমণ্ডল-কও,ঞ্চ বিচ্াঁ্চ বিনাশয়েং ॥ 
ূ | 
আৰন্নে শঙ্খ প্রস্বোগ-- | শঙ্খভন্ম, মনছাল, চাকুন্দের বীজ ও 
দগ্ধশঙ্খখং ত্রিকটুকং টঙ্গনং সমভাগ্িকং। ঈশলাঙ্গলার মূল গোমূত্র অথবা কাঞ্জিক দ্বারা 
বিষঞ্চ পঞ্চভিস্তুল্য মার্রতোয়েন মর্দিয়েং। বাটিয়া প্রলেপ দিলে, দক্তমণ্ডল, কও, এবং 


বায্যত্ৰয়ং রক্কিকাভাং বটীং কুধ্যাৎ বিচক্ষণঃ। | বিচচ্টাঁ রোগ নষ্ট হয়। 

কফকেতুঃ কঠযোগ, শিরোয়োগঞ্চ নাশয়েৎ | রোগে শক্পপ্রস্বোগ_ 
শঙ্খতন্ম। গুঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগার | শঙ্খং ব্রিকত্ররঘুতং ধাত্রীরসবিভাবিতং | 

থৈ, প্রত্যেক এক ভাগ, শোধিত কাষ্ঠবিষ ৫.) হস্তি খতুশুলং পীতং ত্র্যহং তঞুলবারিণা ৷ 


২২. আয়ুর্বেদ--আশ্বিন, ১৩২৪ । [২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


তি 





প্রচলিত আছে। কিন্তু সে 
মরিচ, হরিতকী, বহেড়া, আমলা, চিতা, মুখ, | সকল গন্প_-এ যুগের লোক বিশ্বাস করিতে 
বিডঙ্গ---এই নয়টা দ্রব্য তিকত্রয় নামে বৈস্যক | চাহিবেন না। সংহার-কর্ভা শঙ্কর “শঙ্খচূড়” 
শাস্ত্ৰে অভিহিত) আমলকীর রসে ভাবনা | নামক অন্ুরের প্রাণ বধ করিলে সেই অস্মু- 
দিবে এই চূৰ্ণ--তণ্ডুল জল সহ তিন দিন | রের অস্থিখণ্ড হইতে শঙ্খের উৎপত্তি হইয়াছে। 
সেবনে খাতুশূল নষ্ট হয়। পুরাণের মতে ক্ষীরোদ সমুদ্রের নীরেই শঙ্খের 
লোম-শাতলনলে--শঙ্খ প্ৰস্বোপ | জন্মস্থান। পূর্বে সৌরাষ্ট্র [ স্থরাট্‌ ] দেশে 
দখ্বশঙ্খং ক্ষিপেঞ্ৰস্তাস্বৱসে তগ্ত পেষিতং। | প্রচুর পরিমাণে শঙ্খ পাওয়া যাইত। এখন 
* * * লেপতে| হস্তি লোম গুহাদিসম্তবম্‌ ৷ | সেতুবন্ধের সমুদ্রগর্ভ হইতে গ্রতিবংসর অসংখ্য 
এইকর্লপে --আয়ুৰ্ববেদের বহু রোগাধ্যায়ে | শঙ্খ উত্তোলিত হুইয়া থাকে। টুটিকোরিণ ও 
--শঙ্ঘ ভন্ম ওঁধধ রূপে কল্পিত হইয়াছে। | সিংহলের সমুদ্র ভাগেও এথেষ্ট শঙ্খ পাওয়া যায়। 
বাহুল্য ভয়ে সে সকল উদ্ধত করিতে বিরত | সমুদ্র গৰ্ভে--প্ৰায় ৪০ হাত গভীর জলে--শঙ্খ 
হইলাম। অনুসন্ধিত্সু পাঠক, *ভৈষজ্য | বালক রে, ইহার! বালির মধ্যে নুকাইয়| থাকে। 
রত্বাবলী,” “সার কোঁমুদী” “সার কপিক!” | শঙ্খ দলবদ্ধ হইয়া এক সঙ্গে থাকিতে ভাল 
প্রভৃতি বৈদ্তুকগ্ৰন্থ দেখিয়া লইবেন । বাসেন|,--ইহার| "শ্বেতাঙ্গ কিনা !--বোধ 
= প্জখ-দ্ৰাবকপ গ্রীহ। যক্কৎ-গুলসাদি রোগের | হয় তাই একান্নবৰ্ত্তী প্রথার বিরোধ! । 
একটা প্রসিদ্ধ ওষধ। শঙ্খভগ্ম--যস্ষ্মা, কাস, | অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়| জ্যৈষ্ঠ 
ক্রিমি, পাণ্ডু, ও অজীৰ্ণ রোগে- বিশেষ ফল- | মাস পর্য্যন্ত ডুবুরীগণ শঙ্খ উত্তোলন কার্যে 
প্রদ। “শঙ্খ বটা” “মহাশঙ্খ বটা" “শঙ্খ রস | নিযুক্ত থাকে । এক হাজার শখ তুলিলে, 
গুড়িক'” প্রত্ৃতি_ নামজাদ| ওষধ--কবিরাজ তাহারা: ২০২ টাকা পারিশ্রমিক পায়। 
মহাশয়গণ সৰ্ব্বদাই ব্যবহার করেন। অম্ল সমুদ্ৰতীরের খানিকটা স্থান প্রাচীর দিয়া 
রোগে শঙ্খভন্ম ঠিক 5০৭1 Bi Carbএর | ঘিরিয়া রাখা হয়,--ইহার নাম “কো” । 
মত উপকারী ৷ শখ তোলা শেষ হইলে, শশখগুলিকে আগে 
বৈগ্যশান্ত্র মতে--শঙ্খ শোধন করিয়া পরে | বাছাই করিয়া পরে এই “কোট্ট তে” রাখা 
ভষ্ম করিয়| লইতে হয় । শঙ্খকে গৌড়ালেবুর | হয়! বড়, মাঝারী, ছোট--স্কল শখের 
রসে সিদ্ধ করিয়। উষ্ণ জল দিয়া ধৌত করিয়া | জন্তু পৃথক্‌ পৃথক্‌ “কো,” নির্দিষ্ট আছে। যে 
লইলেই শঙ্খ শোধিত হুইল । এইরূপ শোধিত | শাথ গুলি খুব ছোট, সেগুলিকে আবার 
শঙ্খ--শরার মধ্যে পুরিয়া উপরে আর এক- | জলে ছাড়িয়া দেওয়| হয়। উদ্দেশ্য--সেগুপি 
খানি শর! চাপা দিয়া উভয় শরার সন্ধিস্থানে | আবার বড় হইবে। কিন্তু নর-করম্পর্শে-- 
কর্দিমের লেপ দিয়া, থুটের আগুণে পোড়াই- | জলে পড়িয়াও তাহারা পুনর্জীবিত হয় কি 
লেই উত্তম শঙ্ঘভম্ম প্রস্তুত হয়। ওঁষধাৰ্থে | ন| সন্দেহ । কিছুদিন কোট্ট তে' থাকিলে, 
এইরূপ শঙ্খতস্মই বাবহার করা উচিত। শঙ্খের মধ্যস্থিত মাংস বা শা পচিতে 
শখের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণে অনেক | আরম্ভ করে। সে সময় সেস্থান হইতে 


২য়.বৰ্য, ১ম সংখ্যা । | 





পপ ৪২১৯৮ Se ১৪৬৭ দশা he ওলা STAY 


ভগ্নানক দূর্গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। মাংস 
পচ়িয়| গেলে শশাখগুলিকে জল দ্বারা ধৌত 
করিয়| পরিষ্কার কর! হয়। তাহার পর 
সেই সকল পরিষ্কৃত শঙ্খ নীলামের ডাকে 
বিক্রীত হইয়। থাকে 1 

শঙ্খের অনেক রকম জাতি আছে। 
সকল জাতীয় শঙ্খেরই দুইটা শ্রেণী দেখিতে 
পাওয়া যায়--"বামাবৰ্ত্ত" ও প্দক্ষিণাবর্ত” | 
যে শঙ্খের চক্র বাম দিকে হেলিয়াছে তাহার 
নাম “বামাবর্ত”, আর যাহার চক্র দক্ষিণাভি- 


মুখী, তাহার নাম “দক্ষিণাবর্ত”। “দক্ষিণা” 


আহার ও স্থাদ্ছ্য | 





২৩. 





Nea ৮৯ ঠা NNN ANN এ ৭ত তল ৯৮১০ নক ৯৮৮ 


বস্ত্ত’ শঙ্খ --দুল্রাপ্য । শ্রাহরির পাঞ্চজন্ত 
“দক্ষণাবর্তত ‘ছিল। এই শঙ্খ গৃহে থাকিলে, 
গৃহের অমঙ্গল দুর হয়--অনেক গৃহস্থের মনে 
এটরূপ ধারণা আছে । শ্রনিয়াছি--হু'একটী 
‘দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ নাকি লক্ষাধিক মুদ্রায় 
বিক্রীত হইয়াছে। সিংহলের জাফ ন! নামক 
স্থানে---১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে একটা লোক একটা 
“দক্ষিণাবর্ত” শঙ্খ পাইয়াছিল,_-সেটা মাত্ৰ 
৭০৪২ সাত শত টাকায় বিক্কীত হইয়াছিল। 
ইসতীশচন্দ্ৰ দে, এম্‌ এ ৷ 
[প্রফেসর] 


আহার ও স্বাস্থ্য । 





আহারই প্রাণ রক্ষার মূল। 
পরিপাক হইয়| দেহী দিগের দেহ রক্ষা করি- 
তেছে। ভীব-জগতে বিশ্বনিয়স্তার ইহাই অপূৰ্ব্ব 
বিধান। শান্ত্রকার বণিয়া গিরাছেন, যেরূপ 
যথা সময়ে দহনীয় পদার্থ প্রাপ্ত ন! হইলে 
বাহারি মন্দবল হইয়| থাকে, সেইরূপ, ক্ষুধার 
সময় আহার না করিলে দৈহিক পাচকাগ্নিও 
হীনশক্তি হইয়া থাকে। অগ্নি প্রথমে ভুক্ত 
দ্রব্য পরিপাক করে, তাহার অভাবে 
কফাদি দোষ সকলকে, তদভাবে রসাদি ধাতু 


সমস্তক্লে এবং তৎপরে জীবন পর্য্যন্ত পরিপাক ৷ 


করিয়া থাকে। আহার দ্বার! প্রীতি, স্ঘঃবল- 


কিন্তু তাই বলিয়া যখন তখন যা’ তা’ দ্রব্য 
আহার করিলে চলিবে না। নিয়ম পূৰ্ব্বক 
উপযুক্তকালে এবং বিশুদ্ধ দ্রব্য আহার কর! 
কর্তব্য। যে কাল পর্যন্ত আমাদের দেশের 


ভুক্তদ্রব্য 








লোক এ সকল কথা বুঝিয়াছিল, সে কাল 
পর্যন্ত নানারূপ আধিব্যাধি এবং অকালমৃত্যু 
আমাদের দেশে উপস্থিত হইতে পারে নাই। 

মনুষ্য প্ৰকৃতি ভ্রিব্ধি--স্াত্বিক, রাজসিক 
ও তামসিক- মিশ্র প্রকৃতিযুক্তও মানুষ দেখ! 
যায়। শাস্ত্ৰে ত্রিব্ধি প্রকৃতি ও লক্ষণ এই- 
রূপ বণিত হইয়াছে 

সন্ব গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সাধু স্বভাব এবং 
ধৰ্ম্ম, মোক্ষ ও পরলোকে শ্রদ্ধাবান হন। 
ইহারা অক্রোধি ও সত্যবাদী। মেধা, বুদ্ধি, 
ধৃত, ক্ষমা এবং দয়|-- এইগুলিকে হৃদয়ে রঙ্ষ। 


| করিয়া ইহার! আত্ম-তৰ্বান্বেষী হইয়া থাকেন। 


সঞ্চার, দেহ-রক্ষ! এবং স্মরণশক্তি বদ্ধিত হয়। ৷ রজোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির| অত্যন্ত হুখাম্বেষী 


হওয়ায় ক্রোধ, দুঃখ, অধীরতা, দম, অভিমান 
এবং এঁশ্বর্য্যের দাস । মিথ্যাবাক্য-প্রয়োগ ইহা 
দিগের অঙ্গের ভূষণ, কামুকতায় ইহারা 
দিখিদিক জ্ঞানশুন্ভ। তমোগুণযুক্ধ ব্যক্তির! 






নাই হট বৃদ্ধি সম্পন্ন | নিন্দিত কর্মজনিত। 
সুখেই ইহীদ্িগের তৃপ্তি। ইছাদিগের মূর্গতা | 
এবং ক্রোধান্ধত! সর্বদ গ্রকশমান হইয়: থাকে। 
 খান্তবিচার সম্বন্ধেও ও ত্রিধাতুর ব্যক্তি 
দিগের ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে । 
সত্বপ্তণ প্রকৃতির যে মহাপুরুষগণ দেশ 
রক্ষার ব্রতী হইয়াছিলেন, যাহারা ধৰ্ম্মের 
প্রতিষ্ঠা ও সমাজের হিতের জন্তু বিবিধ শাস্ত্ৰ- 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই 
সাত্বিক ও পরিমিতভোজী ছিলেন-__কেছই 
মৎস্ত-মাংস-পলারে উদরপৃত্তি করিতেন না ৷ 
যে. সকল দেশের লোকের আচার-বাবহার 
দেখিলে মনে হয়, যেন তাহারা আহার করার 
জন্তই বাচিয়া আছে, সেই জাতির মধ্যেও 
ধাহারা জ্ঞান ও ধর প্রচারে আত্মসমর্পণ করিয়া- 
ছেন, তাহারাও “উচ্চ জ্ঞানচর্চচা ও সাদাসিদে 
আহারের” পক্ষপাতী । দেশ, প্রকৃতি ও 
কৰ্ম্মভেদে লোকের আহারের পার্থক্য অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যিনি যাহাই 
আহার ধরুন, খাদ্য বস্তুর বিশুদ্ধত। সৰ্ব্বদেশে 
ও সৰ্ব্বকালে যে নিতান্ত আবশ্যক, এ বিষয়ে 
মতভেদ নাই! আয়ুৰ্ব্বেদাচাধ্য বলিয়াছেন 
“পরীরাম্ত্ব অন্নপানমূল!” সমস্ত শারীর রোগ 
অন্নপান দোষে জন্মিয়| থাকে । সুতরাং এই 
অন্পপানের বিশুদ্ধত| ব্যাধি হইতে রক্ষা পাই- 
বার কবচ স্বরূপ। 

' সত্বগুণবর্ধক দুগ্ধ-স্বত আমাদের দেশের 
লোকে প্রচুর পমিমাণে ভোজন করিয়! থাকে 
কিন্ত সংপ্রতি এই সকল বস্তু আর বিশুদ্ধ 
পাওয়া যাইতেছে না-_-অধুনা আমাদের নিত্য 
ব্যবহার্য্য  খাদাদ্রব্যগুলির সংগ্রহ-প্রণালীর 
ঘোরতর পরিবর্তন. ঘটিয়াছে। সেকালে 
তত্র-ইতর, দরিজ্র-মহত_-সকল সংসারেই 


আরে খিল, ১৩২৪ । 








8: ১ম সংখ্যা 
গাজী? পালনের বাবসা ছ্লি। সেই গাভী 
পালনের ফলে সকল গৃহেই বিপ্ত্ক 
ছুপ্ধ এবং স্বত যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন 
হইত ; গৃহজাত দ্রবা অস্বাস্থাকর হইবার 
কোন কারণই ছিল না। আটা ব। ময়দা 
এমন কি চাউল পর্যন্ত এখনকার মত সে 
কালে বিপণীস্থান হইতে ক্ৰয় করিবার 
ব্যবস্থ। ছিলন!,_-গম কিনিয়া জীতায় পিষিয়া 
ইতর ভদ্র---সকল গৃহের রমণীরাই আপনাপন 
ংসারে আটা প্রস্তুত করিতেন । টেকি 
গৃহস্থমাত্রেরই গৃহস্থলীতে প্রতিষ্ঠিত থাকিত। 
নিজ তত্বাবধানে ধান ভানিয়! চাউল প্রস্তুত 
করা হইত। সেই বিশুদ্ধ তঞ্ুলের অন্ন ও 


আটার রুটি বা লুচি গৃললনাগণ স্বহস্তে 


প্রস্তুত করিয়া হ্বামী-পুক্র-আত্মীর বর্গকে 
আহার করিতে দিতেন। সেব্যবস্থা ক্ৰমশঃ 
হাস পাইলেও এখনও অনেক পল্লীগৃহস্থ 
এইরূপেই অন্ন সংগ্রহ করিতেছে । কলিকাতা'র 
অনেক সম্ভান্ত মাড়োক়্ারী-পরিবারের বাটীর 
সত্রীণোকেরাই গম পিষধিয়৷ আটা প্রস্তুত করেন, 
ইহাতে ব্যায়াম ও বিস্তদ্ধ ভোজ্য সংগ্রহ 
ছুইই নির্বাহ হয়। সর্ষপ তৈলও এখনকার 
মত তখন বাজার হইতে ক্রয় করিবার 
ব্যবস্থা ছিল না, সর্ষপ কিনিয়া, উপযুক্ত 
পারিশ্রমিক দিয়া, কলুদিগের নিকট হইতে 
সকলে ঘানিতে ভাঙ্গাইয়| লইতেন। ইচ্ছু চাষ 
সেকালে অধিকাংশ গৃহস্থেরই ছিল, খৰ্জুর 
বৃক্ষের চাষের জন্য সেরূপ কেহ মনঃসংযোগ 
না করিলেও গৃহ সন্নিহিত বুক্ষ-বাটিকায় 
প্রায় সকল গৃহস্থেরই অল্লাধিক পরিমাণে 
অযত্ব সম্ভূত খৰ্জ্জুৱ বৃক্ষ বিস্তমান থাঁকিত। 
ফলে ইক্ষু গুড় এবং খর্জুর গুড় ক্রয় করিবার 
জন্তু সেকালে প্রায় কাহাকেও পণ্য-বিক্রেতার 


২য় বর্ষ, ১ম গংখা| । ] 
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১১৬ ও স্বান । 


২৫. 





আলয়ে গমন করিতে হইত -না। মাঠে চাষ ৷ । রুই বলবতী হইল। যো তা 


হইত, বাগানে তরকারি হইত, হয় তো অনে- 
কের গৃহ-প্রাঞঙ্গনেই শাক সজি উৎপন্ন হইত । 
ইহ! ভিন্ন এখনকার মত তখনকার দিনে 
পল্লীগ্রামে জল-কষ্ট উপস্থিত হয় নাই, অনেক 
গৃহস্থই দীধিক-পুফরিী-প্রতিষ্ঠায় যত্রুপর 
ছিলেন। তন্বীরা উৎকৃষ্ট পানীয়ের ব্যবস্থা 
তো হইতই, অধিকস্ত এ জলাশয়গুলি 
হইতে গ্ৃহস্থের মতন্তের ব্যবস্থা হইত। 
ফলে এইরূপ ব্যবস্থায় সেকালে এক দিকে 
অর্থব্যয়ের হাঁস হইত, অপর দিকে 
শরীর রক্ষার উপযোগী পুষ্টিকর দ্রব্য সকল 
আহার করিতে পাইয়া আমর! নীরোগ ও 
সুস্থ শরীরে দীৰ্ঘায়ু লাভে সমর্থ হইতাম। 
কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,_-এ 
ব্যবস্থা তো পল্লীগ্রামেই সম্ভব ছিল, _সহরে 
তখনকার দিনে এ ব্যবস্থা কিরূপ ভাবে 
চলিত ? ইহার উত্তর অতি সহজ। সে 
কালের সহর গুলি এরূপ অস্তঃসারশূন্ 
বাহিক-সম্পদে বিভূষিত ছিল না, পল্লীগ্রামের 
এই আঁব্হাওয়। সেকালে সহরেও বহমান 
ছিল। 

যাহা হউক ক্রমশঃ এ সকল ব্যবস্থা দেশ 
হইতে লুপ্ত হইল। ক্রমশঃ পরিবর্তিত-দেশে 
আমরা সভ্যতার শিক্ষা পাইয়া স্বাস্থা-হিতকর 
দীক্ষা বিশ্বত হইলাম। কাঞ্চনের পরিবর্তে 
কাচের আদর করিতে শিখিলাম। কি 
করিলে,_কিদ্ধপ নিয়মে  খাকিলে__কিরূপ 
দ্রব্য আমদের শরীরপুষ্টির উপযোগী -এ 
সকল কথা ভুলিয়া! গিয়া আমর! একটু আঁলন্ত- 
পরতন্ত্র হইয়া পড়িলাম। জ্রীবিফা- নির্বাহের 


জন্য স্ব শ্ব ব্যধসায়-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া 


দাসত্ব-শৃশ্খলে আবদ্ধ হইবার স্পৃহাটা অনেকে- 
৪--আযুর্কোদ 


ন ৰ ৰ ত EEE EE ES EE ৰৱ WEE শী শিপ EE NEE ৰ ৰা SECS OEE FEES ৰ 3 ০ টিটি রি ভক্ত 


আমর! বেশী করয়া দেখিতে লাগিলাম বটে, 
কিন্ত তাহাতে অর্থরচ্ছতা বৃদ্ধি হইয়া 
পড়িল। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন কিল্পপে 
করিতে হয়, হিন্দুর দেশে--হিন্দু-সম্তানের 
কিরূপ আহার করা কর্তব্য---এ সকল কথা 
তে। ক্ৰমশঃ ভূলিতেই ছিলাম, অর্থ কচ্ছ তাঁর 
জন্তু সেই বিশ্বতিটা আরও অধিক হইয়া 
পড়িল। চাকরিগত-প্রাণ ভারতবাসীর কুচি 
তো পরিবর্তিতই হইয়াছিল, এক্ষণে সং" 
প্ৰবৃত্তিও লোপ পাইল। এমনই করিয়া দেশের 
অধঃপতন আরম্ত হইল। 

ক্রমশঃ সে অধঃপতনটা অল্প দূর গড়াইল 
না। করণীয় বিষয় তে ভারতবাসী ইতঃ- 
পূর্বেই ভুলিয়া গিয়াছিল, এক্ষণে ধৰ্ম্ম ও 
ভুলিল। যে গোপ জাতি গো-মাতার সেবা- 
ব্ৰতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া . 
এবং নন্দবংশ সম্ভুত বলিয়া সমাজে প্রতিপত্তি 
লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই গোপ- 
মন্দনগণ সুযোগ বুৰিয়|-- ধৰ্ম্ম ভুলিয়া--তাহা- 
দিগের বিক্রয় হুগ্ধে প্রচুর পরিমাণে জল 
মিশাইতে আরম্ভ করিল, ঘ্বতে নানার: 
তেজাল মিশীইতে লাগিল, অন্ঠান্ ব্যবসায়ী- 
রাও ইহাদিগের অনুকরণে আট! এবং 
ময়দায় জীর্ণশক্তির অপকারী পাথর এবং কত 
কি মিশাইতে লাগিল। দেশের -দীর্ঘিকা- 
পু্ধরিণী মজিয়া আসিল, কাজেই দেশের লোক 
পচা জল পানে অভ্যস্থ হইল। আমরা শুধু 
সারাদিন প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়|--চাকরি 
করিয়৷ অর্থ আনিতে শিখিয়াছি) এ অর্থ 
দ্বারা কিরূপভাবে দেহ রক্ষা করিতে হয়, তাহা 
আমরা আদৌ শিক্ষা করি নাই, কালেই 
আমাদের হুর্গতি হইবে না তো যুৰ্গতি হইবে 


২ 









tb ANS ৯৪৯৮ ৭৮ দিসি PIN OER ENA NANG NaN তা অত VU সস 


কাহারে] আজ ফে গণের আন বাঙ্গাণী- 
সন্তান অম, অজীৰ্ণ, অগ্থিমান্দ্যে অৰ্জ্জৱিত হইয়া 
অন্বত্থি-ছদয়ে কালাতিপাত করিতেছে, ইহা! | 


和 ১০২81 


{ হয় বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা 


আৱ, কাহারও: কাহারও থাকিতে পারে, 
কিন্তু আদা-ছোলা বাঁ মুক্তি-সুড়ক্ষি, কি 
'খড়-চালভাজা খাইলে তে| তোমাকে ভত্র- 





(对 তাহাদেরই--কৃত কর্মের ফল! কবি ৰ সমাজে স্থানই দেওয়! হইৱেনা 


কি:লাধ কযমিয়া বলিযাছিলেন,-_ 

“কারে! দোষ নয় গো মা, 

আনি ব্বখাদ-সলিলে ডুসে মরি শ্যাম! 1” 

বাঙ্গালীর চক্ষু ফুটে নাই, কিন্তু এ ছর্দিনে 
একটা! আশার অলোক দেখ! দিয়াছে । মার- 
ওয়ারি সম্প্রদায় ভেঙ্গাল স্বতের ব্যবসায়ী- 
দিগকে শাস্তি দিবার জন্তু ভাগীরথী-তীরে 
যে উপবাস ব্রত করিয়াছিলেন, দ্বারবঙ্গের 
মাছায়াঁজ। গ্রদুখ দেশের ধৰ্ম্ম প্রাণ হিন্বুগণ 
সে ব্ৰতের উদধাপন করিনা এ দুর্ব ত ব্যবসায়ী 
দিগক্ষে অর্থ এবং গাগাজিক দণ্ডে দণ্ডিত 
করিয়াছেন। মারওয়ারি-সমাজে এখনও 
সাহাব্ধিক দণ্ডের ভয়ে সকলে ভীত হইয়া 
থাকেন, সেইজন্ত এ দণ্ড অপরাধীগণ ঘাড় 
পাতিয়া মানিয়া লইয়াছে। বাঙ্গালীর এ দণ্ড- 
ভয়: নাই, বাঙ্গালী এ দণ্ড-তয় রাখেও না, 
বাঙ্গাপীলমান্ধ যে উৎসম্ন গিয়াছে, সুতরাং 
বাজালী দ-তয়: রাখিবে কেন? মারওয়ারি 
সমানে তে। এত কাণ্ড হইল, কিন্তু ক'ল- 
কাতার খাবারওয়ালার দোকান গুলিতে 
বাঙালী গ্রাহকের ভ্রব্য ক্রয় কি কম হইয়াছে? 
যে. ফালের বাঙ্গালী কচুরি-জিলিপিতে 
অঙ্গযাগ, করিতন| | সে কালে এ ধরণের | 
ফ্োকানও  ছিলনা,--সমাজতয়ে বাঙ্গালীর 
ক সকল ব্রব্য জয় করিয়া রসনার পরিতৃপ্থি 
লাধনের প্রৰৃত্ধিও. হইত ন|। 
বাঙালীর জলখাবার ছিল---আ্বাদ|-ছোল|, 





| 








এই ছুদ্দিনে সেকালের আহারের বিশুদ্ধতা 
স্মরণ করিয়া ভাবি, কি করিলে দেশের লোকে 
আবার সেইরূপ বিশুদ্ধ খান্ধ পাইতে পারে? 
অবশ্য পাঠক-পাঠিকাগণ মনে করিবেন ন! যে, 
আমর! আবার সেকালের মত সকল গৃহস্থ- 
কেই ধান ভানিয়া, কলায় ভাগিয়া খাইবার 
ব্যবস্থা দিতেছি, _কাঁরণ দেশকালভেদে এখন 
হয় ত তাহা কাধ্যকর হইবে না, কিন্তু তাহা 
না হইলেও খাদ্যের বিশুদ্ধতাঁর জন্য তখন যে 
যথেষ্ট শ্ৰম কর! হইত, সে কমা আমরা 
চিরকালই মনে করিব। গৃহস্থ আর জঁতায় 
ভাঙ্গিয়া দাল করেনা, ফলে দালের কারবার, 
দালের দোকান অনেক হইয়াছে, কিন্ত 
কলিকাতার যে কোনো দালের আড়তে গিয়া 
দেখুন--কি বিভীৎস ব্যাপার, অতি কাদর্ধ্য- 
স্থানে পর্ধতপ্রমাণ তাল মন্দ মিশ্রিত ভাঙ্গা 
কলায় রহিয়াছে, বহুসংখ্যক স্ত্রীপুরুষে কলায় 
ভাঙ্গিতেছে, আর সেই দালের স্তপের উপর 
কত থু থু পড়িতেছে, পিষণওয়ালীর শিপ 
সন্তান মলমূত্র ত্যাগ করিতেছে, ইহ! ভিন্ন 
তাহাদের শ্রমজাত ধর্শ-মিশ্রণের ত কথাই 
নাই। এরূপ ত হইবেই, তাহাদের ত কোন 
কদর নাই, ইহ। তাহাদের ব্যবসা । এই দাল 


| আমরা আনিয়া বাছিবার ও ধুইবারও 


অবসর পাই না--হাড়িতে দিয়া তাহাই 


সেকালের! আহার করিতেছি।. 


চাউলের ও দ্বতের আড়তে, তৈলের ও ময়দার 


গুড়-সুক়ি, চালজালা-মুড় কি বা নানারপ | কলে, সঙ্গেশের-খাবারের দোকানে--যাহা 


কল। এখনকার দিনে ফল খাইবার 


যাহা থাকে, তাহাতে এ নকল দ্রব্যের পুরি), 


২য় বর্ষ, ১ম সংখ্য! ] 
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ত্রত| ও বিশুদ্ধত! কিছুমাত্র রক্ষিত হইতেছে 
ন1। এখন চর্hদ্দিও তৈল-ত্বত ' বলিয়া বিক্লীত 
হইতেছে | বিভিন্ন তৈল-যোনি-বীজ হইতে 
তৈল নিষ্কাশিত হুইয়া সার্ষপ তৈল নামে চলিয়া 
যাইতেছে,-তেলের কলের ট্যাঙ্ক ও এক 
নরক বিশেষ_-ময়লার কথা ছাড়িয়া! দাও, 
ইহাতে ২1৫ ট। পচা ইন্দুরও না পাওয়া! যায় 
এমন নহে। বণিক্‌গণের অর্থলোভ অতিরিক্ত- 
বন্ধিত হওয়ায় এই সকল অনর্থ-পরম্পর। 
উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে । ইহার উপর 
খাণ্তের বিস্তদ্ধতা ও পবিত্রত! রক্ষার প্রতি 
আমাদের উদাসীনত| মিলিত হওয়ায় স্বাস্থ্য- 
নাশের পক্ষে মণিকাঞ্চণ যোগ উপস্থিত 
হয়াছে। অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, 
পশ্চিমে খোট্টা-চাপরাসী সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গ| 
থাটুনির পরেও আপনার খাঁবার--চা’ল-দাল- 
গুলি এক একটী করিয়া খু'টিয়া-বাছিয়া তবে 
পাক করে, সমস্ত পাকপাত্র রোজ মাজিয়া- 
ঘসিয়৷ পরিষ্কার করে, কারণ পৰিত্ৰত৷ রক্ষ! 
ইহাদের স্বভাবসিদ্ধ। প্ররুতই পবিত্রতা রক্ষায় 
অনেক ব্যাধি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। 
আমাদের আজকালকার মধ্যবিত্ত গৃহস্থের 
স্ত্রীলোকগণ ( বড় মানুষদের ত কথাই নাই) 
থাগ্কের পরিত্রতা রক্ষার দিকে তত নজর 
দেন ন' শরীরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পতি 
কিন্তু বেশ দৃষ্টি আছে, ছেলেকে সাবান 
মাখান, পোষাক-পরাণর জন্তু যত বদ্ধ 
লওয়া হয়, তাহাদের আহারের পবিত্রতা 
রক্ষার জন্ত তাহার চতুর্থাংশের একাংশও 
যত্ন নাই! খাৰার জিনিষ দৌকান হইতে 
আসিতেছে, নিযুক্ত ভূত্যে পাক করিতেছে! 
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আহার ও স্বাস্থা । 
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দেহটা ফিট্ফাটু রাখা এবং আহারের পবিত্র" 
তার প্রতি এতাদৃশ উদাসীন হওয়া--এই তাবটী 
ইংরাজি অন্ুকরণের বিষময় ফল। . উহাদের 
রান্নাঘরটী নরক বিশেষ হউক তাহাতে 
আপত্তি নাই, কিন্তু বাবুর্চি উত্তম শুত্রবন্ত্রধারী 
হইয়া খাবার সরবরাহ করিলেই হুইল-- 
পাচক হয়ত সপ্তাহাধিক কাল গানই করে 
নাই-_তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু পাঁপিতল 
ও অঙ্গুলি মাত্র সাবান-ৰিধৌত হইলেই 
হইল। ক 
এদেশে এই যে অজীৰ্ণ ও ক্ষয় রোগের 
সংখ্য। ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে, আহারের 
অবিস্তদ্ধতাই যে ইহার অন্যতম কারণ--একথা = 
বিজ্ঞ লোক মাত্রেই স্বীকার করিতেছেন। | 
কিন্তু প্রতীকারের উপায় কি? অনেকেরই 
ধারণা, কঠোর-রাজশাসন প্রবর্তিত না হইলে 
খান্ে ভেদ্দালের এই সর্বনাশকর প্রথা 
রহিত, হইতে পারেনা । কিন্ত, আমরা 
যদি অবিশুদ্ধ স্বত-তৈলাদি সর্বাস্তঃকরণে 
পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি, তাঙ| হইলেই 
ত ভেজালের প্রতিকার হইতে পারে। 
এবং প্রজা যাহা আত্তরিকতার সহিত 
প্ৰাৰ্থন| করে, তদ্ধিষয়ক রাজশাসন প্রবর্তিত 
হইতেও বিলম্ব হয়না, সংস্প্রতি সেইজগ্তই 
আইনের ব্যবস্থাও হইয়াছে। যাহ! হক 
কলিকাতার মাড়োয়ায়ী এবং অন্তান্ত ব্রাহ্মণ 


সম্প্রদায়ের অনশনপূৰ্বক অশুদ্ধ ঘ্বৃত বর্জনের 


প্রতিজ্ঞা আমাদের চিরম্মরণীয় হউক এবং 
ইহার সুফল স্থায়ী হইয়| দেশবাসীর স্বাস্থ 
সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হউক-_ইহাই আমরা 
দেখিতে ইচ্ছা করি । 


অভাগা কেতনা 


ম্যালেরিয়! ও পল্লীগ্ৰ৷ম । 


কি কুক্ষণে জ্ঞানিনা,--ম্যাপেরিয়া বিৰ 
বাল্গালার পল্লীগুপিতে প্রবেশ করিয়াছিল। 
এই বিয়ের জ্বালায় বাঙ্গালার কত পল্লীরই 
ধে সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে, তাহ! ভাবিলে ও 
যুক ফাটিয়া যায়। কত ধনীর কত অর্থ এই 
বিষ ঝাড়াইতে গিয়া নষ্ট হইয়াছে, কত 
গৃহস্থ অর্থাভাবে বিষ ঝাড়াইবার প্রকৃষ্ট 
ব্যবস্থা করিতে পারে নাই, ফলে সর্বস্বান্ত 
হইয়| ইহার দংশনে কালকবলিত হইয়াছে, 
তাহার ইয়ত্তা নাই। এক কথায় স্থজলা- 
্ুফলা-শস্ত-শ্রামল! আমাদের পল্লী-মাতার 
দুৰ্গতি যে ম্যালেরিয়া হইতেই আরম্ভ হইয়াছে, 
ইহ! নিভীন্ সত্য কথা । যখন পল্লীবাসিগণ 
দেখিল, ম্যালেরিয়!-রাক্ষপী বিকট-বদন- 
ব্যাদানপূৰ্ব্বক গ্রামের পর গ্রাম-_পল্লীর পর 
পল্লী--এক ঘর গৃহস্থের পর আর এক ঘর 
গৃহস্থ গ্রাম করিতে বসিয়াছে, তখন উপারান্তর 
রহিত হইয়া, জননী-জন্মতূমি-পল্লীমাতাকে 
চিরদিনের মত প্রণাম করিয়া, পল্লী-সন্তানগণ 
সহরের সম্পদ-বৃদ্ধি করিতে লাগিল। শুধু 
কলিকাতার কথা নহে, এমনই করিয়া দেশের 
জেলা এবং মহরুমাগুলিও আন্জি জনবহুল 
হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাত| ও মফঃস্বলের 
জেল! এবং মহকুমাগুলির বর্তমান বাসিন্দা 
দিগের নিকট পূর্ধ নিবাসের তথা সংগ্রহ 
করিলে আমাদের কথিত বিষয়ের প্রমাণ সহ- 
জেই নিৰ্ণীত হইতে পারিবে। ফলে বাঙ্গালা 
সহরগুলিও জনবহুল হওয়ায় সহরেও 
রোগ-বাহুল্য ঘটিতেছে। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা 
সহরে ম্যালেশ্সিয়ার আক্রমণ কম হইলেও 





অগ্য রোগের আধিক্য--ঈন-বাছুল্য-নিবন্ধন 
অনেক বেনী। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, 
পল্লীগ্রামের ম্যালেরিয়া-বৃদ্ধিই সহরের জন- 
বাঁছুল্যের কারণ। এ অবস্থায় ম্যালেরিয়াই 
যে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির সৰ্বপ্ৰধান অন্তরায় 
ঘটাইতেছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। 
নানা কারণে এখন অনেকের আবার 
পল্লীবাস-স্পৃহ! জাগিরা উঠিয়াছে শুনিতে 
পাই। কিন্তু উহা জাগিলে কি হইবে? 
পাছে আবার ম্যালেরিয়ার আক্রমণে সর্বস্বান্ত 
হইতে হয়--এই ভয়ে সে স্পৃহা অনেকের মনে- 
মনেই বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে। ম্যালেরিয়া 
বিষ তে! যেমন-তেমন নহে,--এ বিষে আক্রান্ত 
হইলে সগ্চমরণের আশঙ্কা সকল স্থলে খাকুক 
বানা থাকুক, ইহার দ্বারা যে শনৈঃ-শনৈং 
পরমায়ুর হাস হইয়া থাকে, তাহা! অবি- 


সংবাদিত। একটা প্রবাদ আছে--*কাচ| 


লম্বা কৌচা টান, বাড়ী জেন বর্ধমান” সেইরূপ 
পেট জোড়া-প্রীহা, উদর-জৌড়া-যককৎ এবং 
বক্ষঃস্থলের নিয়দেশ জোড়া কড়| বা অগ্রমাস 
দেখিলেই বুঝিতে হইবে, ইহার পরমাযুর 
কতকাংশ ক্ষয়প্ৰাপ্ত হইয়াছে! অন্ন, অজীর্ণ, 
অঙ্ষুধা বা ইংরাজী মতে ডিম্পেপ্পিয়া নামক 
যে ব্যাধি আজি বাঙ্গালার চিরসহচর হইয়া 
পড়িয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না, অনেকস্থলে 
ইহার মূণীতূত কারণও ম্যালেরিয়া। 
কোন কোন স্থলে থাইসিসের স্থচনাও এই 
ম্যালেরিয়া হইতে আরম্ভ হয় দেখা গিয়াছে। 
অনেক বৈজ্ঞানিক-পণ্ডিতের মতে অনেক- 
গুলি কারণের মধ্যে প্ৰধানতঃ বাঙ্গালার 
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মশক বংশের আধিকাই ম্যালেরিয়া-বিস্তৃতির | করিতে পারিব না! কাজেই ম্যালেৱিয়ায় 
কারণ। কথাটা অসঙ্গত বলিয়া উড়াইয়| | জন্তাই হক, বা যে কারণেই হউক, আমরা 
দেওয়া যায়না। বর্ষার ধারাসিক্ত-কর্দমান্ত | পল্লীভূমি পরিত্যাগ করিলেও পল্গী-মায়| 
পল্লী-পথ,_-বন-বহুল-পল্লীপার্ন্থ অটবী সকল--| পরিত্যাগ করিতে পারিবনা,_-পল্লী চিন্তায় 
বহুকালাবধি অসংস্কত পক্কল-ডোবা-পুষ্ধরিণীর | আমাদিগক্ষে বাপূৃত থাকিতেইট হইবে। 
পার্স্থ অবিন্যন্ত জঙ্গলগুলি -যে মশক উৎপরের | আমরা নিষ্কামধৰ্ম্মা হইতে পারি বা না পারি, 
স্বভাব-সুলভ-সুখদ স্থান এবং তাহা হইতে | -_অন্ততঃপক্ষে আমাদের স্বার্থ-সিদ্ধির জঙ্ক ও 
যে বাঙ্গালার পল্লীগুলির ম্যালেরিয়৷ বর্ধিত | পল্লী-চিন্তা আবশ্কক। সেজন্ত সর্বাগ্রে 
হইয়া থাকে, ইহা তো স্বুনিশ্চয়। কিন্তু | আমাদের চিরহ্যক্ত পল্লীগুলিকে ম্যালেরিয়ার 
তাহার জন্ত আমর! করিতেছি কি? হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হুইবে। পল্লী 
পল্লী ছাড়িয়া সহরে বান করিলে তো; মাতাঁকে রক্ষা করিতে পারিলে তবে আমর! 
দেশ হইতে ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ-সাধন করা | নিজেরা রক্ষা পাইতে পারিব। 
হইবে না। দেশ ছাড়িয়া আমর! আত্মরক্ষার | পল্লীগ্রামগুলি ম্যালেরিয়ার লীলা-নিকেতন 
উপায় করিতে পারি বটে, কিন্তু পল্লী-জননীর | হইয়াছে বলিয়া পল্লী পরিতাগ করিলে 
সমগ্র সন্তানেরই তো পল্লী ছাড়িয়া সহর- | চলিবেনা, পল্লী-রক্ষার জন্য চেষ্টাশীল হইতে 
বাসের উপায় নাই। আর সকলেই যদি | হইলে দেশ-মাতার স্থসস্তানগণকে আবার 
সহরে বাস করিতে থাকে, তাহা হইলেই বা ৷ পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাইতে হইবে। মাহৃ- 
চলিবে কেমন করিয়া! সহরের অনায়াস- | সন্ধানে ফিরিয়া গিয়া, অর্থে পার,--সামৰ্থ্যে। 
লভ্য কলের জল পাইয়া বা মফঃস্বলের যে | পার--যত্ন লইয়|--চেষ্টা করিয়া,-কতক 
সকল সহরে জলের কলের প্রতিষ্ঠা হয় নাই--- | নিজেরা টাদা তুলিয়া--কতক বা লোকাল- 
সে সকল সহরে ইন্দার| হইতে জল তুলিয়! | বোর্ড-ডিষ্টিকবোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, 
লইয়া আমর! পিপাসার শাস্তি করিতে পারি ৷ যাহাতে গ্রামের বন-জঙ্গলগুলি বিদুরিত হয়--- 
বটে, কিন্ত সকলেই যদি সহরবাসী হয়, তাহা | ব্রাস্তাঘাটগুলির সংস্কার-সাধন কর! হয় 
হইলে আমাদের আহারীয় সংগ্রহ হওয়া যে | সুপেয় জল-সংস্থানের ব্যবস্থা হইতে পারে,-_ 
ভার হইয়া পড়িবে । আমাদের অন্ন-সংস্থানের | তাহার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রমপূর্বক চেষ্টা 
জন্ত-_ আমাদের জীবনব্যাপী চিরস্তন সুহৃদ-- | করিতে হইবে, তবেই পল্লী-রক্ষা হইবে, এবং 
আমাদের কৃষিজীবি--পল্লী-সস্তানদিগকেও | সে রক্ষায় আমরা নিঘ্জের| রক্ষা পাইব। 
তো অস্ততঃপক্ষে অখঃপতিত---দুৰ্দশাগ্রস্ত পল্লী- | দেশ রক্ষা করিতে হইলে--সমাজ রক্ষা করিতে 
প্রান্তরে পড়িয়া থাকিয়! আমাদের আহাধ্য- | হইলে-_বাঙ্গালীজান্তির অস্তিত্ব রক্ষা করিতে 
সংস্থানে সচেষ্ট থাকিতে হইবে! বুদ্ধি দান | হইলে, এরূপ ব্যবস্থা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর 
করিয়া--উপদেশ প্রদান করিয়া--নানারূপ | নাই। 
প্রলোভন দেখাইয়া আমরা তে! তাহাদিগকে ম্যালেরিয়া বড় সহজ ব্যাধি নহে, ফেবল 
আমাদের. দত সহরবাসী হইবার দলপুষ্ট | মে গুধু মশক হইতেই মাঁলেরিয়ার উৎপত্তি 
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উৰ --অমনও নহি আানলেৱিয়াৱাই ব্যক্তি 
শরীর হেইতেও মাালেরিয়া-বিষ অন্ত দেহে 
শ্ররেগ করিয়া থাকে। সংপ্রতি আমেরিকার 
একজন বিচক্ষণ ডাক্তার স্পষ্টত:ই এই কথা 
বলিয়াছেন। তাহার মতে মশক হইতে 
' খ্যালেরিয়া উৎপত্তির কোন কারণই নাই, 
ম্যালেরিয়া- বিষ মানবের শরীর হইতেই 
উত্পন্ন হইয়া থাকে । সে যাহা হউক, 
ক্রমাগত ম্যালেরিয়া ভূগিয়া-ভূগিয়া যাহার! 
জীৰ্ণতমু হইয়াছেন, তাহার! যে বাজারের 
আর্সেনিক", ‘কুইনাইন’ প্রচুরভাবে মিশ্রিত 
কতকগুলি উগ্রবীর্য পেটেণ্ট ওষধ সেবন 
করিয়া আরও স্বাস্থ্যস্থানি ঘটাইতেছেন, তাহা 
সত্য কথা । আমর! ইহার পূৰ্ব্বে বলিয়াছি, 
কুইনাইনের অপব্যবহার কোনক্রমেই কর্তব্য 
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নহে। | ম্যালেরিরা জর পুরাতন -হইলে তো 
আর একজরি থাকে না, নেক সময় প্রাতঃ- 
কালে সেজর আপনা আঁপনই ছাড়িয়া যায় । 
সেই সময় অনেকে কোন একটা পেটেণ্ট 
ওষধ ব| যথেষ্ট পরিমাণে কুইনাইন সেবন 
করিয়া জর বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন। 
তাহার ফলে ছুই চারিদিন জর চাপা থাকে, 
কিন্তু ছুই চারিদিন পরেই পূর্বববৎ স্বীয় প্রভাব 
বিস্তার করে। এজগ্জ ওরূপ ভাবে জর 
চাপ! দিবার চেষ্টা করায় কুইনাইনের অপ- 
বাবহারেও দোর্কল্য উপস্থিত হুইয়া থাকে | 
এক্সপ অবস্থায় নিজের মতে কার্ধা না করিয়! 
স্থচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ কর! সর্বতো- 
ভাবে কর্তব্য | 
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শরীরে তৈল-মর্দিন পদ্ধতি ভারতবর্ষে 


অতি প্রাচীন সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। 
ধৰ্ম্মসংহিতা, পুরাণ, ইতিবৃত্ত ও প্রাচীন কাব্যা- 
দির পৰ্য্যালোচনায় ইহার প্রচুর নিদর্শন 
পাওয়া বায়। আধ্যখধিগণ তৈল-মর্দিনের 
বিশেষ গুণপাতী ছিলেন, সুতরাং ততপ্রয়োগ 
বিষয়ে নাম| প্রকার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। 
তৈল-বাবহার বহু প্রকারে বিধিবদ্ধ আছে, 
কিন্ক বৰ্তমান, প্রবন্ধে শরীরে তৈল মর্দনের 
উপকারিতা ও তদান্থুসঙ্জিক বিধি-ব্যবস্থাই 
আলোচিত হইবে। 

তিল হইতে জাত. এই অর্থে তৈল শবটা 





বাৎপাদিত হইলেও সাধারণতঃ যে কোন 
বস্তুর ন্নেহভাগই তৈল নামে অভিহিত হইয়া 
থাকে । সম্ভবতঃ অন্যান্য স্নেহ অপেক্ষা তিল- 
নিষ্পন্ন স্নেহে স্গিপ্ধতা এবং বাবহারোপযো গিত। 
অধিকভাবে থাকার জন্তই তিল জাত ন্নেহই 
মুখ্যভাবে তৈল নামে কথিত হুইয়াছে। সে 
যাহ! হউক শব্দ ব্যুৎপত্তি-বিচারে দ্রবাগ্ধণের 
কোন তাঁরতম্যের শঙ্কা নাই, সুতরাং উপস্থিত 
প্রস্তাবে উহা নিপ্পেয়োজন। 

শরীরে তৈল-মর্দনের আবম্ভকত| নির্ধারণ 
করার অন্ত আমাদের শান্তর নির্ধারিত যুক্তি- 


প্রমাণ অনুসন্ধানের পূৰ্ষো বাহ জঙ্গতে তৈলের 
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সাধারণ প্রয়োগ ও. উপকারিতার প্রতি 
একটু লক্ষ্য করলেই বোধ হয় এতদ্বিষয়ে 
অনেকটা অভিজ্ঞত| লাভ হইতে পারে । 





সর্বশরীরই জ্লিপ্ধ হইতে পারে বলিয়া অয়াদ 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 
গুথক্‌ পৃথক্‌ অবয়বে তৈলমর্দনে হে সমস্ত 


বে সমস্ত যন্ত্র বা শস্তাদি প্রতিনিয়ত ব্যব- ূ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথিষায়ে সামার 
হার করিতে হয়) তাহাকেই কার্ধ্যক্ষম রাখিবার | ভাবে কিছু বলা যাইতেছে। মস্তকে তৈল 
জন্তু তৈলসিক্ত করা হইয়া থাকে। ইঞ্জিনের | মৰ্দ্দন করিলে শিরঃশৃল, খালিত্য (টাক), 
সন্ধানভাগে মাঝে মায়ে তৈল-নিষেক ব্যতীত | অকালে কেশ-পক্ষতা প্রভৃতি রোগ প্রাক্থই 
উহা পূৰ্ণবেগে চলিতে সমর্থ হয় ন| এবং বহু- | জন্মিতে পারেনা এবং ইহাতে কেশ সক্ষৱ 
কাল কার্ধ্যোপযোগীও থাকেন| ৷ দ্ৰেহ৷ | দৃঢ়মূল, দীর্ঘ ও কৃষ্ণবৰ্ণ হয়, মস্তিক্ক, সবল 
ত্যক্ত না থাকিলে শকট-চক্র বেগে ঘুরিতে ৷ থাকে, উর্ধগত জক্রইন্দ্রিয় সকল সিন্ধত| সম্পন্ন 
পায়ে না। ফলতঃ যেখানেই আকুঞ্চন- হওয়ায় নিজ নিজ বিষয়-গ্রহণে অধিক স্ামৰ্থ্য 
প্রসারণ ক্রিয়ার আবশ্যক, সে থানেই মাঝে ূ লাভ করে, সুনিদ্রা হয়, এবং তত্নিবন্ধন 
মাঝে তৈল-সেক প্রয়োজনীয় । | দৈহিক সমস্ত যন্ত্রের ক্ৰিয়াই অব্যাহত তাকে 


আমাদের দৈহিক-যন্ত্রগুলির পরিচালনার 
জন্তও উক্ত কারণে ঠিক ও ভাবেই তৈলের 
আবশ্যক করে। তৈলসিক্ত না থাকিলে 
শারীরিক যন্ত্ৰ সবল ও কাধ্যক্ষম থাকিতে 
পারেনা । অধিকাংশ দৈহিক যন্ত্ৰই আকুঞ্চন- 
প্রসারণ ব্যাপার দ্বারাই স্ব স্ব প্রয়োজন 
সম্পাদন করে। 

তৈল স্বাভাবিক প্রসারণ শক্তির আধিক্য 
গুণে অরূকাল মধ্যেই সর্বশরীর গত শিরা 
সমুহ দ্বার! দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে 
এবং দ্িপ্ধতা গুণে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে দৃঢ়, 
কাৰ্য্যক্ষম ও কষ্ট-সহিষ্ণু করিয়া থাঁকে। 
ইহার সম্পর্কে চৰ্ম্বের প্রসন্নতা, সর্ব্বেক্সিয়ের 
পরিপুষ্টি ও বাতাদি দোষের আমুলম্য সাধিত 
হয়। সাযুমণ্ডলী দোষমুক্ত ও পৰিস্কৃত 
থাকার জন্য রক্ত-সঞ্চালন ক্ৰিয়া নুচারুরূপে 
সম্পন্ন হয়। | 
_ প্রথমে পদত্বয়ে পরে অন্তাগ্ভ অঙপ্রত্যঙ্গে 
তৈলমর্দানের বাবস্থা আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্রে দেখিতে 
পালা যায়। সম্ভবত; পদস্থয়ের পিন্ধতাগুণে 


কাধ্য করিতে পারে। শ্রুতি-বিবরে তৈল- 
প্রয়োগে বায়ুর প্রকোপজনিত কর্ণনাদ 
প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে না এবং মন্যাস্তন্ত, 
হনুগ্রহ প্রভৃতি বাতন্যাধিরও আশঙ্কা দূরীভূত 
হ্য়, কৰ্ণশ্ৰোত বিশুদ্ধ ও সবল থাকায় বধি- 
রতা অথবা শ্লেশ্বাদি জনিত ষল' সঞ্চয় 
হইতে পারেন|। পদতলে তেল-মর্দিনে পাদ- 
যুণ্তি (স্পৰ্শানভিজ্ঞা৷ ) পাদশোষ প্রভৃতি 
ব্যাধি নষ্ট হয় এবং সৌন্দর্য্য ও কার্য। ক্ষমতাওুণ 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় । অধিকন্ত পদগত স্নাযুমঙুলী 
সঙ্কুচিত হয়না বলিয়া পাদস্ছুউন, গৃঞ্ৰমী 
প্রভৃতি অতি কষ্টদায়ক বাতব্যাধি জস্মিতে 
পারেনা। পাদ্বানুষ্ঠের কওরার সহিত চক্ষুর 
সম্বন্ধ থাকায় এ কওরার দ্ৰিদ্ধতাওঁণে 
দৃষ্টি শক্তিও. প্রবল থাকে। নাভি মণ্ডলে 
তৈল-মর্দিনে ফোষ্ঠগত বায়ুর আঙ্লম্য হয়, 
তাহাতে আধ্মানাদি রোগ জন্মিতে পারে 
ন! এবং সহজে ও সুচারুরূপে ভুক্ত পদাৰ্থ 
জীৰ্ণ হয়1 ॥ইক্লপ তিয় ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্ 
গত তৈল মর্দনে পৃথক্‌ পৃথক্‌ উপকার আমর! 






১ ৬ CN হস ছি 


প্রান হইয়া খাকি। তৱ ব্যবহার সম্বন্ধে 
একটি প্রাচীন উপদেশ আছে, যথা 一 “本 চাদষ্ট 
গুণং- তৈলং মর্দনাৎ নতু ভোৱনাত্” তৈল- 
মৰ্ক্গসে স্বত-ভোজনের অপেক্ষা আটগুণ উপ- 
কার হইয়া থাকে। বাস্তবিক আমাদের 
দেশে আহারার্থ তৈলের এরূপ ব্যবহার 
প্রাচীন সময়ে কখন ছিলনা । পূর্বে 
তৈল মর্দনের জন্যই প্রায় ব্যবহৃত হুইত। 
কালক্রধে আহায়ের রুচি-পরিবর্তন সহ তৈল- 
ংস্কৃত ও ভর্জিত দ্রব্যাদির ব্যবহার ক্ৰমে 
ক্রমে বাহুল্য ক্ষপে প্রবেশ করিয়াছে | 
তাহাতে আমাদের স্বাস্থ্যেরও যথেষ্ট হানি 
ছইতেছে, তত্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সময়াস্তরে 
তথত্বষয়ক আলোচনার ইচ্ছা রহিল। 


আমরা সাধারণতঃ তিল, সর্প ও 
নারিকেল জাত তৈলই অভ্যঙ্গের জন্য ব্যবহার 
কমি, সুতরাং এলে উক্ত ত্রিবিধ তৈলের 
গুণাগুণ প্রকাশ করা আবশ্তক। ইহাতে 
ব্যবহারকারীগণ নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে 
তৈলের উপকারিতা! বুঝিতে পারিবেন। 


প্রায় সর্ধবিধ তৈলই স্বীয় উপাদান 


আরবের সিন ১৩২৪ | 





| ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


NANAIMO ছি SA WNT ৯ ০ 


দ্রব্যের গুণান হয় । ত্ষধো তিল তৈল 
গুণে অন্তান্ত তৈলাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা তীক্ষ্ণ, 
শীঘ্ৰ প্রসারণশীল, চৰ্ম্মদোষ নাশক (কিন্তু 
ভোজনে বিপরীত ) সুস্থ আত প্রবেশক্ষম, 
নেত্র রোগীর অহিতকর, স্লিন্ধ অথচ শ্লোর 
অপ্রকোপক, স্থল তানাশক অথচ রুশত! 
হারক, মলস্তস্তক, ক্রিমি-বিনাশক। ইহার 
আর একটা বিশেষ গুণ এই যে, যে দ্রব্যের 
সহিত পাকাদি দ্বারা ইহ! সংস্কৃত হয়-- 
তাহারই গুণ গ্রহণ করিতে পারে। এই 
জন্যই আয়ুৰ্ব্বেদোক্ত অধিকাংশ তৈল ইহার 
দ্বার! প্রস্তুত হইয়া থাকে । 


নাৱিসক্ৰেলল তৈল--অতি স্নিগ্ধ, 
ধাত্বাদির পোধক, মালিন্য হারক, শ্লেন্নবৰক, 
কেশের সৌন্দধ্যকারী, কফপ্ৰকৃতি ও কফ- 
প্রধান রোগীর অহিতকর ৷ 

অনর্থপ ততল-কটুরস, উষ্ণবীর্্য, 
তীক্ষ, লঘু, রক্তপিত্তকারী, কফ, শুরু, বায়ু, 
কুষ্ঠ, অৰ্শ, ব্ৰণ ও ক্ৰিমি নাশক ৷ 


কবিরাজ '্রীঅমু তল।ল গুপ্ত 
৷ কাব্যতীর্ঘ-কবিভৃষণ। 


লিজ 


শিশুর কণ্ঠরোগ চিকিৎসা । 
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(ঠাকুরম! ও বড়বৌ ।) 


বড়বৌ। আমি ত আর পেরে উঠিনে 
ঠাক্ম। । 


ব। আমার যেরকম কষ্ট হয় ঠাক্ম',. 
তাতে সে অভ্যাস হ'তে ভ'তে প্রাণ বেরিয়ে, 


ঠ|। নতুন EE কষ্ট হবে, দিন | যা’বে। তুমি একটা বামন কি বামনী ঠিক্‌ 
কতক পরে অভ্যাস হয়ে গেলে আর কষ্ট; ক’র্তে বল। 


হবে নাঁ। 


ঠ|| দেখ বড় বউ, আমি বেঁচে থাৰুতে 
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এ বাড়ীর ভেতর: বামুন ঢুকবে, ত৷ মনেও 
করিস্নে। কল্কাতায় যাঁর! বামুন-বাম্নী 
বলে পরিচয় দেয়,--তা’র পনর আনা তিন 
পাই অন্ত জাত ৷ চাকর থাকার চেয়ে বেশী 
রোজগার হ’বে ব'লে বামুন সাজে । তা’দের 
হাতে খেয়ে কি জাতের নাথা--ধর্ম্মের মাথা 
খাবি? ূ 

ব। কেন {--দেশেও জান|-গুন| ত কত 
গন্পীব'দছুঃখী-বামুন-বামনী আছে! 

ঠ|। আছে বটে, কিন্তু তা"রা না থেতে- 
পেয়ে ম’র্বে সেও স্বীকার,--তবু লোকের 
বাড়ী মাইনে নিয়ে রাধতে আসবেনা, 
তাদের মধ্যে দৈবাৎ কেউ কখন এ কাজ 
করে। 

ব। আচ্ছ। ঠাক্মা, তুমি ব’ল্‌ছ যে, অচেনা- 
বামুনের হাতে খেলে জাত যায়, কিন্তু এই 
কলকাতা সহরে কাজ কৰ্ম্ম উপলক্ষে ত 
বামুনেরাই রাধে! 

ঠা। দেখ, জগন্নাথের মহিমায় শ্রীক্ষেত্রে 
যেমন জাঁত-বিচার নেই, কলির মহিমায় 
ক'ল্কাতায়ও তেমনি জাত-বিচার নেই। 
এখনকার যেমন ব্ৰাহ্মণ--তেমনি এাক্ষণ- 
ভোজন! 

ব। তা"র মানে কি ঠাক্‌ম৷ । 

ঠা। শ্রাঙ্গণের! ব্রাহ্মণের মত সম্মানের 
সহিত খায় না,_-কাঙ্গালীর মত থায়। আমর! 
আগে দেখেছি--ব্রাহ্মণ-ভোজন করা”তে হ'লে 
ব্রাহ্মণদের কত সন্মান করতে হত, বাড়ীর 
কর্তী সর্বদা তটস্থ--পাছে কোন ক্রটি হয়, 
আর যতক্ষণ না ব্ৰাহ্মণ-ভোজন শেষ হয়” 
ততক্ষণ কর্তার আহার করা হ'ত না। 








ব।' আর এখন কি হয় ঠাকৃমা ? 
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সন্মান! কর্তা খেয়ে-দেয়ে নিজ দিচ্ছেন 
ব্রাহ্মণের! কাঙ্গালীর মত খেতে বসে। ঘে 
কর্তার ব্রাহ্মণদের ওপর বড় দয়া, তিনি এক- 
বার দেখ! দিয়ে যান, দৈবাৎ, ছ'টো-একট। 
মিষ্টি কথ! বলেন। তা” ছাড়া--সব একাকার, 
পরস্পর চেন! নেই--ব্রাহ্মণ-শূ ত্র এক সঙ্গে 
থাচ্চে! আগে শূদ্রদের দিয়ে, পরে সেই পাত্ৰ 
থেকে ব্রাহ্মণদের দেওয়া হ'চ্চে। এ সেদিন 
পাশের বাটীর বাবুটী বলছিলেন যে, সকালে 
ব্ৰাহ্মণ-ভোজন হ'বে, আর রাত্রে “ভন্রলোকদে'র 
খাওয়ান হবে। এতেই বোঝনা-_যে ব্ৰাহ্মণে 
কত ভক্তি। 

ব। আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি যে 一 
কলির মহিমায় জাত-বিচার নেই, *কিস্তু 
পাড়াগায়েও ত জাতি-বিচারের এখনে! 
ব্যতিক্রম হয়নি! 

ঠা। তা’ হয়নি বটে, কিন্ত তাও আর 
থাকে না। প্রথমে ক'ল্কতার আড্ডা গেড়ে 
কলি এখন পাড়ারগায়ের দিকে হাত বাড়া- 
চ্ছেন। পাড়াগীয়েও এখন বামুন ঢুকেছে। 

ব। আচ্ছ। ঠাক্মা, পাড়াগীয়ে আগে 
কাজকর্ম হ'লে কার! রাধত ? 

ঠ|। রাধত- গ্রামের ভত্রধরের মেয়েরা, 
一 对 可 ভাল রাধ তে পা’রত। তা” আবার 
কেমন কড়াকড়ি । রান্না চড়া'বার আগে 
গ্রামের কোন প্রবীন লোক কি বাড়ীর কর্তা! . 
গিয়ে জিজ্ঞেস ক'র্তেন--ঠেসেলে কে কে. 
আছে? তা'র পর দরকার বুঝে নাম জেনে 
একজনকে ডেকে বল্তেন, কে ক্ষীরো, তুষি: 
এখানে কেন? সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে ইসারা। 
করতেন, পাল! পালা । ক্ষীরোদা লজ্জায় 
অধোবদন হ'য়ে পালা'ত। কেন জান? 





বলেই এমনটা ক’র্তে হ’ত। 
ব। আর পরিবেশন কারা করত ? 
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ক'রে। আর ছোট ধোকার গলার ভেতর 
ফুলেছে, কাশি আছে, আর গলায় ব্যথা 


'ঠা। পুরুমুদের পরিবেশন ক’রত-- | হ’দ্বেছে। 


গ্রামের কিশোর আর যুবকের দল। আর ৃ 


মেয়েদের পরিবেশন মেয়েরাই কর্ত। 
_ ব। আচ্ছা লুচিও কি মেয়েরা ভাজ ত? 
ঠ1 না, লুচি হ'লে গ্রামের মধ্যে যুবক 
বা প্রৌঢ় --যা’দের লুচি ভাজার ভাল শিক্ষা 
ছিল, তা'রাই ভা'জ ত, শূদ্ৰের| ময়দ| মেখে 
বেঞ্চ দিত । 

ব্‌। কিন্তু থাল্গা, গজা, পান্তয়।--এ সব ত 
আর ছালুইকর-বামুম ভিন্ন হ’বার যো নেই। 

ঠ$ ও সকলের আগে বড় চল্তি ছিল 
না।... পরমার হ'ত, গোয়াল! দই-ক্ষীর দিত, 
আর ময়রা সন্দেশ দিত। আমাদের সময়ে 
পাস্ধয়া-বৌদেও আরম্ভ হ'তে দেখেছি, আর 
সে গুলি হালুইকর বামুনেই ক'রত বটে, 
কিন্তু কলি তখন ব্রাঙ্গণকে ব্রাহ্মণের আচার 
পরিত্যাগ ক’র্তে আর অন্ত নীচ জাতকে 
বামুন সাজতে শিখিয়ে উঠতে পারেননি । 

| _ { লীলার প্রবেশ ) 

ব। এই যে ঠাকুরঝি এয়েছে, এখুনি 
তোমাদের শাক্সালাপ হ'বে। আমার কি 
কণ্রবে বল? 

ঠা। তুই মেজ বৌ আর ছোট বৌকে 
ডেকে নিয়ে আয়, আমি বন্দোবস্ত ক'রে 
দিচ্ছি।' 

ব। আচ্ছো তোমাদের কথা শেষ হোক, 
আমি একটু পরে ডেকে নিয়ে আস্‌ছি। 

ঠ1 আয় লীলা, ৰ’ধ। সব খবর ভালত ? 

লী। খবর আয় ভাল কই ঠাক্‌মা, 
খুকিয় আলজিব ফোলা রোগ হয়েছে, ঘংগ্রং 


一 


ঠ|1 তাই ত তোর ছেলে-পিলের যে 
নিত্যই অসুখ দেখতে পাই। তা’, ওযুদ 
কিছু দিয়েছিস ? 

লী। হাঁ, আজ চার পাঁচ দিন হ’ল 
হোমিওপ্যাথিক ওষুদ দেওয়া হচ্ছে, তা'তে 
কিছুই হ'ল না। সেই জন্তে তোমার কাছে 
এসেছি । | 

ঠা। এ বড় বিশ্রী রোগ, অনেক সময় 
ওষুদে ভাল হন্মন৷। অন্ত্ৰ করতে হয়। তা’, 
প্রথমে ওষুৰ দিয়েই দেখ. | 

লী। সেকি ঠাক্‌মা, তুমি যে ব’ল্তে-- 
কবিরাজী ওষুধেই সব রোগ ভাল হয়। 

ঠা। তা” কবিরাজীতেই ত এ রোগে 
অস্ত্র ক'রবার নিয়ম আছে। 

লী। তা, কই কবিরাজের ত অন্ত্ৰ করে 
না? 

ঠ। কবিরাজীতে অন্ত্ৰ-চিকিৎস| খুব 
ভালই ছিল, এখন সেট! লোপ পেয়ে গেছে । 
কাজেই এখন অন্ত করতে হ'লে ডাক্তারের 
কাছেই যেতে হ’বে। 

লী। কচি ছেলে--অগ্ত্র করধার নাম 
গুনেই যে ভয় করে ঠাকৃম! ৷ 

ঠা। না ভয় কিছু নেই। আর অন্ত 
ক'রতেই হবে-_তা'রও মানে নেই; ওষুদেও 
সারতে পারে । ্‌ 

লী। আচ্ছা ওধুদ আর পণ্য কি দেব: 
তা’ বল। 

ঠ|। আগে পথ্যির কথা বলি, হু’জনকে 
প্ৰায় একই রকম পথ্যি দিতে হ'বে। অত্ব--- 
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কি অরভাব আর খুব সন্গি-কাস থা’ক্‌লে 
ও সব রোগে দিন কতক ভাত বন্ধ ক'রে 
যব কি বালির রুটী দেওয়াই ভাল। 

লী। আর যদি ছর ন! থাকে ? , 

ঠা। জর না থা’কলে--কি খুব সর্দি- 
কাসি না থা’ক্‌লে,--এক বেল! দুটি পুরাণ 
চা’লের ভাত দেওয়া চলে । সাধারণ চালের 
বদলে কাঙ্গনি ধানের চা'লের ভাত দিতে 
পা'রলে ভাল হয়। 

লী। কাঙ্গনি ধানের চা’ল আবার কি, 
সে কোথায় পাওয়া যার । 

ঠাঁ। শ্যাম! ঘাসের বীচির চেয়ে একটু 
বড় দে’)খতে। বড় বড় পাচনওয়াল|-বেনের 
দোকানে পাওয়া যায় । 

লী। দাল-তরকারী কি দেওয়া যেতে 
পারে? 

ঠা। দালের মধ্যে মুগের দালের যুষ। 
উচ্ছে করলা, কচিমুলো আর পটোল এই 
কয় রকম তরকারী । 

লী! মাছ কি দেওয়া যায়? 

ঠা। এ রোগে মাছ কুপথা, তবে কচি 
ছেলে--যদ্দি কার!-কাটি করে, কুপথ্যি হ’লেও 
একটু-আধটু খল্সে, শিঙ্গি, কি মাগুর মাছ 
দিতে হবে। অমনি ভুলুতে পারিস্‌ ত ভালই। 

লী। দুধ কিরকম দেব ? 

ঠা। যা খায়, তার অর্ধেক, আগে যেমন 
বাণিছি_পেপুল দিয়ে পিন্ধ করে দিবি । 
মিছরী ও মরিচের গুড়ে! দিয়ে হুধ দিলেও হয়। 
লী। জলখাবার কি দেব? 


21 একটু দেশী চিনির মিছরী, বেদানা. 


কিসমিস্‌, ছ' একটা খেজুয়-_-এই দিস্‌ ৷ 
লী। আর কি দেওয়া যেতে পারে? 
ঠ। আবার কি দিবি? তবে গরম 


জল একটু-একটু ক'রে দিন--তিন চার বারে 
খাওয়াতে পার্লে ভাল হয়| আর ঘন জব 
খেতে চা'বে, তখন ঠাণ্ডা জল ন! দিয়ে গরম 
জল দেওয়াই ভাল। তবে যদি গরম জল না 
খাওয়াতে পারিস, তা? হ'লে গরম জল ঠা 
ক'রে দিস্‌। কিন্তু দিনমানের গরম কর! 
জল রাত্রে, কি রাত্রের গরম কর! জল দিনে 
দেওয়া হ'বে না আর গরম জল ঠাও| হ'য়ে 
গেলে, সে জল আর গরম ক'রে দেওয়! 
হবে না। 

লী। খাবার সম্বন্ধে আর কোন নিয়ম 
আছে? 

外 1 সব খাবারই গরম-গরম খেতে 
দিবি, ঠাণ্ড! জিনিষ কিছুই দিস্নে, আর বেশী 
ক'রে না খাইয়ে বরং কম ক'রে খাওয়া/বি। 

লী। আচ্ছা, এখন ওষুদ্‌ কি দেবে বল? 

ঠা। ছোট খুকির আলজিব্‌ ফুলেছে 
বল্ছিস্‌ ? তা’ বাহে কেমন হয়? 

লী। বাহে তাল হয়ন|। প্রায় এক- 
বার করেই কঠিন মল বাহে ক'রে” এক 
আধ দিন মোটেই বাহে হয় না। 

ঠা! হু, দেখ ও বাহেট। হা'তে রোজ 
ছু'বারের কম আর তিনবারের বেশী না 
হয়--তা’ করতে হ'বে। এক কাজ করিস্‌; 
সৌদালের পাঁকা ফলের ভেতর যে আফিনের 
মত আট থাকে--তাই ছ” আনা ভ'র নিয়ে 
গরম ছুধে গুলে একবার সকালে খাইয়ে 
দিস। যদি তা’তে বাহে হয়_-ভালই, নয় ত 
চু’ আনার জায়গায় তিন আনা--কি এক 
সিকি ফ্লোদালের আটা দিতে বে ।' 

লী। আচ্ছ! খাবার ওষুদ কি দেব বল। 

ঠা। আগে লাগাবায় ওষুদের কথ! 
বলি। রান্নাঘরের ধোঁয়ায় যে ঝুল হয়: 





লেই বু ৰুণ; গেছে আর মধু এক সঙ্গে বেশ 
রে 'মেড়ে তাই, আলজিবের ওপরে আর 
চার পাশে লাগিয়ে দিবি, আর মুখ হা ক'রে 
ছেঁট হ'য়ে ব'সে লাগা’বি। খানিকক্ষণ পরে 
অনেক লাল! কেটে পড়বে । 

লী। কবায় ক'রে দেব? 

ঠা । সকালে বিকালে ছু'বার দিলেই হ’বে। 

লী। আার কোন লাল! কাঁটার ওযুর 
নেই ? 

ঠা। আছে, কিন্তু এইটে খুব সহজ । 
আর একটা বলি শোন্‌,--মরিচ, বচ, 
আতইচ, আকনাদি, কুড়, সোণাছাল আর 
সন্ধব--সমান ভাগে নিয়ে, মধু মিশিয়ে 一 
আগে যেমন বলেছি তেমনি ক'রে 
লাগালেও হয়, নয় ত ওঁ সৰ দিয়ে বাতির মত 
ক'রে--সেই বাতি আলজিবের উপর আর 
তা'র চারদিকে ঘসে দিলেও হয়। বাতি 
কিন্তু খুব গয়ম হওয়া দরকার। 

লী। আচ্ছা হাত দিয়ে যদি লাগা”বার 
ন্ট বিধা হয় ? 
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মুখ নিক নিক রেখে তা'রপর ফেলে 


দিতে হয়। আবার নিয়ে ও রকম ক’র্তে 
হয়। এট রকম ৪৷৫বার ক’র্তে ছয়। 

লী। আচ্ছ! ঠাকম|, লাগা’বার ওধুদ-_ 
কি কুলকুচা ক'রবার ওষুদ একটু-আধটু পেটে 
গেলে কি কিছু দোষ হয়? 

ঠ11 বিশেষ দোষ কিছু হয়না, তবে 
যে সব ওষুদ গলায় লাগাবা”র নিয়ম থাকে, 
সে সব ওষুদ পেটে যত ন! যায়, ততই ভাল। 
কেননা, ওগুলো পেটে যাবার জন্তে ত দেওয়া 
হয়না । | 

লী। আচ্ছা এখন খা'বার ওষুদ কি দেব 
তা’ বল। 

ঠা 1 খুকির বয়স কত হ’ল। 

লী। এই ষেটের কোলে চার বছরে পা 
দিয়েছে। 

ঠা। তিনবার ক'রে ওষুদ দিতে হ'বে। 
ওষুদ ক’টাও এমন কিছু নয়--হরীতকী, স্ুঠ 
আর দেব্দারুর গুড়ো সমান ভাগে মিলিয়ে 
তার তিন রতি ক'রে নিয়ে সকালে, 


ঠা। ‘তা’ হ’লে পাতল! কাদার মত ক'রে ূ বিকালে আর সন্ধ্যাপ্র--তিনবাগ ক'রে 


তুলোর তুলিতে মাখিয়ে লাগা/লেও চলে 1 
লী । আর লাগাবার ওযুধ কিছু আছে? 
ঠা। আছে অনেক, তবে এখন এইটাই দিগে 


| মধুর সঙ্গে মিশিয়ে চেটে খেতে দিবি। 


লী। 
ঠা। 


দেবদারু কি এই দেবদারু ? 
না এ দেবদাক নয়। এর কাঠ 


বা’। আর একটা কুলকুচো ক'রবার ওষুধ হাল্কা আর গন্ধ নেই। সে দেবদারু সদগন্ধ 


আছে, তা’ বড্ড ছেলেমাসুয,--প|'ঘ্বে কি? 
লী। তুমি বল, আমি চেষ্টা ক'রে 
দেখবো । 
ঠা। তবে শোন্‌। বচ, আতইচ, 
আকনাদি, রান্সা, কটকী আর নিমহ্াল-_ 
এইগুলো সমানভাগে নিয়ে কাধ তৈয়ের ক'রে, 





যুক্ত । বেখের দোকানে কিন্তে পাওয়া যায়। 
লী। আচ্ছা খুকীর ব্যবস্থা ত হুল, 


| এখন খোকার কি করবো বল। 


ঠা। খোকার কি হ'য়েছে ভাল ক’য়ে বল্‌ 
দেখি। 


লী। তার গলার ভেতর---জীবের নীচে 


একটু একটু গরম থাকতে কুলকুচে| করতে | ফুলে উঠেছে, বড্ড ব্যথা আর কাসি আছে। 


হয়। যেমন তেমন কুলকুচে| নয়--ধুব এক | 


_ঠ|| সর্দি আছে খুব? 
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লী। না সর্দি বেণী নেই। নাকে ও আর সইজারনণ্ডের গাইয়ের ছুধ পেটে না 
নেইই, কাদির ষঙ্গে একটু-আধট্‌ গয়ের ওঠে। | পড়লে এর! বেন এখন মানুষই হয় মা। 





ঠা। . বাহে কেমন হয়? লী। সে কথা ঠিক ঠাকৃমা, আবগতক 
লী। বাহে ভাল হয়না। কোন দিন | হ'লেও মপকারী জেনেও আমরা দেশের 
একবার হয়---কোন দিন বা হয় না। | উপকারী জিনিষ ছেড়ে বিদ্বেশী জিনিষ 
211 বাহেটা যা’তে পরিষ্কার হয়--ত|” | ব্যবহার করি! আমার কিন্ত সেটা একে- 
করতে হ'বে। বারেই ইচ্ছে নয় ঠাক্মা, কিন্ত কি করবো 
নী। তুমি আগে পথ্যির কথা বল। ূ | ছোট খোকা অন্ত বাড়ীর ছেলেদের বিস্কুট 


ঠ1। খুকিকে যেমন পথ্যি দিতে বলিছি, র খেতে দেখে এমন আবদার করে যে, দু’ এক 
একেও সেই রকম দিতে হবে । তবে এর ৷ খানা না দিয়ে থাক! যায় না। তা’ তুমি 
যখন সর্দি কি জর নেই, তখন এক বেলা; কি বল? , 
ছুটি পুরাণ চালের ভাত, আর একবেলা ৷ 外 1 আমি আর বলবো কি? না দিলে 
বালি কি যবের ফুটা দিস্‌। | যদি নেহাৎ না চলে, তা” হ'লে দু’ এক খানা 

লী। আচ্ছা! ঠাকমা বালি কি যবের রুটা | দিন, আর ত উপায় নেই। তৰে পৈতে 
যদি কোন দিন ন! যোগাড় হয়, তা’ হ'লে | হ'বার পর থেকে এ রকম অনাচার যাতে 
সুঞ্জির রুটা কি পাউরুটা দেওয়া চলেনা। না হয়, তা’ করিস্‌। 

ঠ|। যবের রুটীই উপকারী । তবে ৷ লী। সে আর তোমায় বলতে হ'বেন! 
যদি কোন দিন নেহাত না যোগাড় ক’র্তে | ঠাক্‌ম| ৷ পৈতে হ’বার পর থেকে আমি আর 


| 
পারিস্‌, তা’হলে সুজির রুটা দিস্‌। পাউক্লটাতে কোন রকম অনাচার ক’র্তে দেবনা ৷ তা 


আর দরকার কি? | ৷ ছেলে বাচুক আর মরুক। 
_লী। আচ্ছা, ঠাকম! বিসকুট ছু একখান! | ঠা। ছেলেপিলের মন কাদার মত নরম, 
দেওয়া চলে না? | যেমন গড়বে, তেমনি হ'বে। ওদের যা? 


ঠা। ওগুলো বড় ভাল জিনিস নয়, ওগুলো | শেখাবে তাই শিখবে । তা” ছ একখানা বিট 
না.. দেওয়াই আমাদের উচিত। লোকনাথ । ৷ দিস্‌। অনেক বামুন-বিস্কুট-ওয়ালার দোকানে 
বন্দি ছুঃখ ক'রে বলতেন, বড় গিনি, সময়ের ৷ বাতাসার মত ছোট ছোট খুব হান্ধা এক্‌ রকম 
গতি রোধ করবা'র সাধ্য কা’রও নেই। এরারুটের বিছুট পাওয়া যায়, সে গুলো! খুব 
আমাদের চৌদ্দ পুরুষ -চৌদ্দই বা বলি সহজে হজম হয়। আর তা’ না হয়তো-_এক 
কেন, হাজার হাজার পুরুষ এই দেশের | রকম এরারুটের পাতল! বিলিতী বিষ্ধুট 
পধ্যি আর অন্ন খেয়ে সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী ৷ পাওয়া! ধায়, তাকে কি বলে--দুর ছাই 
হয়ে কাটিয়ে গেছেন, কিন্তু আমাদের ছেলে- : ও সব বিলিতী নাম মনেও আসেনা, পাকা! 
পিলেকে আমাদের দেশের খাবার দিয়ে | পরাণের বিস্কুট বলে বুঝি. ' 
বাচিয়ে রাখবার ক্ষমতা আর আমাদের ্‌ লী। (হাসিয়া) পাকা পরাণ নয় ঠাকুম| ; 
জননী জন্মভূমির নেই ; বিলেতের যব-গম ৰ পিক্‌ঞ্ৰিয়াণ । 








বহা অই হৰে লেই পাতল| এরা- 
রুটের বিচ গুলো যা'দের পেট নরম 
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মিষ্টির মঃ মধ্যে 了 মিছনী, আর হুণের মধ্যে সন্ধব--- 
তা’ও কন ক'রে দিতে হয়। কাজেই মেলিন্স- 


তা'দের পঞ্পেই ডাল, ওতে একটু বাহে কম | ফুড না দেওয়াই ভাল। 


করে) তবে হু’ এক খানা দিলে দোষ নেই। 

লী। আচ্ছা ঠাকৃমা, দু’ এক খানায় দোষ 
কিছু নেই বলছ, কিন্তু একে এদের রাহে 
কম, তা'তে যদি আবার কম পথ্যি দেওয়া যায় 
তা’ হ’লেত আরও বাহে কমে যা'বে। 

ঠা। এত দিনে তোর একটু জ্ঞান হ'য়েছে 
দেখ ছি। তবে একটা উপলক্ষ্য ক'রে বুঝিয়ে 
দিই শোন। দেখ এই গুরুপাক জিনিষ 
ছু’ রকম; এক স্বভাব গুরু আর মাত্রা গুরু | 
স্বভাব গুরু বলি কাকে ?-না যে জিনিষ 
স্বভাবতঃ গুরুপাক, যেমন কালিয়া, পোলাও, 
ক্ষীর চিড়ে, দাল--এই সব জিনিষ খাওয়া; 
আর মাত্রা গুরু বলি কাকে--ন| যে সব জিনিষ 
লঘুগাঁক,_যেনন সাও, থৈ, ভাত প্রভৃতি 
জিনিষ ধেশী ক'রে খাওয়া | তা” দেখ্‌, মাত্র! 
শুক জিনিষ যদি রোগী খুব কম খায়--যেমন 
অজীৰ্ণ রোগী যদি একটা ছোলা খায়, তা’ 
হ’লে তার অপকার করেনা, আবার লঘু 
পাক জিনিষ যদি মাত্রা গুরু হয়, যেমন ধর 
একটা সুস্থ লোক যদি পাচ সের থৈ কি 
সাগু খায়, তা” হ'লেও তার অপকার হয়। 
সেই জস্তে বল্ছি-ষে ছু’ এক খানা বিস্কুটে 
ওদের কিছু অনিষ্ট হবে না। 

লী। ঠিক বল্ছ ঠাক্‌মা, আমি এতট। 
ভাবিনি তা’ দেখ ঠাকৃমা, তুমি আগে 
বলেছিলে যে, মেলিন্সফুডে বাহে পরিষ্কার 
হয়। মেলিন্স ফুডের এক রকম বিষ্ণুট হয় 一 
ত!’ এক আধ. থানা দিতে পারি? 

ঠা। মেলিন্দ ফুড মিষ্টি । এ সব রোগে 
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মিষ্টি, নোনৃত| আর টক জিনিষ কুপথ্যি। 


লী! আচ্ছা ঠাকুনা, পথ্যির কথাত হ’ল 
নাওয়ার বাবস্থা কি রহম করবো ? 

ঠা। নাওয়া এখন বন্ধ থাক কিছু দিন। 
তবে মধ্যে মধ্যে গরম জলে গামস্থ৷ কিজিয়ে, 
নিংড়ে_সেই গামছা দিয়ে গ| মুছিয়ে দিস্‌। 
একটা ঘরের মধ্যে গা মুছিয়ে দিবি, সেসময় 
কি তা”র পরে যেন ঠাও| হাওয়া না লাগে। 
আর গা মোছানর পরেই একটা মোট! জামা 
গায়ে দিয়ে দিস।. 

লী। কতদিন অন্তর গা মুছিয়ে দেব। 

ঠ|। সেটা বিবেচনা ধ'রে দিতে হ'বে। 
মোটামুটি ৩৪ দিন অন্তর দিলেই ছ'বে। 
শরীরের অবস্থা বুঝে এর চেয়ে দেরী করেও 
দেওয়া যেতে পারে । 


লী। আচ্ছা আর কোন নিয়ম ক’রতে 
হ'বে। , 

ঠ|। দ্রিনমানে ঘুমানট! এ রোগে বড় 
ভাল নয়। আর গলায় একটা গরম কাপড় 


জড়িয়ে রাখা ভাল । আর গরম জল যে ঠাণ্ডা 
ক'রে দিবি, তা'তে একটু কপূর দিয়ে দিন। 

লী। পথ্যি ত হ'ল, এখন ওষুদের কথা 
বল। 

外 1 বাহে ভাল হয়না বলছিন্‌। তা’ 
বাহেটা যা'তে ছু'বার ক’রে হয়, তা’ ক’র্তে 
হ'বে। তা’ রাত্রে শোবার সময় তেউড়ীর 
শিকড়ের গুড়ো এক আনা আর কালীর 
চিনি এক আনা এক সঙ্গে মিশিয়ে জলের 
সঙ্গে খেতে দিস। 

লী। তেউড়ী কিঠাক্মা? 
ঠা। তেউডী এক রকম লতানে গাছ 


২য় হয় বৰ্ষ ১ম সংখ্যা ] শিশুর bcl চিকিৎসা | 





বেদেদের র কাছে পাওয়া যায় | | সেই তেইড়ীয 
শিকড়ের ভিতর কার কাঠটা ফেলে দিয়ে, ছাল 
শুকিয়ে গুড়ো ক'রে নিতে হয় । আর এ ছাড়া 
বেণের দোকানে পশ্চিমে তেউড়ী এক রকম 
পাওয়া ধায়, টুকরে! টুকরো ছাল। তা'তে যে 
কাঠ থাকে, তা ফেলে দিয়ে গুড়ো ক'রে 
নিতে হয়। 


লী। কোন তেউড়ী ভাল ঠাক্‌ম| ? 

ঠা । পশ্চিমে-তেউড়ীর চেয়ে দেশী 
তেউড়ীতেই কাজ হয় বেশী। 

লী। আর তেউরী যদি না পাই। 

ঠা | তা’ হলে জাঙ্গীহরীতকী দু’ আনা 
আর পিপুল তিন র্‌তি বেটে গরম জলের সঙ্গে 
খাইয়ে দিস। 
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লী। এখন ওষুধ কি দেব বল। 

ঠা। দেখ, খুকিকে যে ওষুদ দিতে ব’লেছি 
খোঁকাকে তর একটু বেশী মাত্রায় দেওয়া! 
চাই। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, উননের পোড়! 
মাটি--এক ক'রে বেটে জাল দিয়ে গরম 
কোরে সেই গরম জল-_-আগে যেমন কুলকুচে| 
ক'রতে বলিছি, একেও সেই রকম রোজ 
কুলকূচে| ক'রতে দিবি। কুলকুচো এমন 
ভাবে কর! চাই--যেন গলায় তাব.টা লাগে, 
বুঝলি | 

লী। হা তা ত বুঝলাম ৷ খুকীর আর 
থোকার ওষুদের তফাৎ কি ব'লবে বলেছিলে? 


ঠা। হা ব'ল্ছি! এই খোকার জন্তে 
কুলকুচো করবার যে ওষুদ বললাম এটায় শু'ঠ 
পিপুল, মরিচ আছে ৰ’লে বড্ড ঝাল হ’বে। 
খুকি বড্ড কচি ঝলে অত ঝাল সহা ক'রতে 
পারবেন । সেই জন্তু তাকে এট! দিতে 


নেই। আর খোকা ত ছেলে মানুষ, 


৩৯ 
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| তা’কেও এমন করে দ্বিবি--থেম. খু ঝাল 
ন| হয়। 

লী। তাই দেব, আমি নিজে আগে 
মুখে করে দেখব। যদি বেশী ঝাল বোধ হয় 
আমারও খানিক গরম জল মিশিয়ে নেব? 
তা’ 齐全 কুলকুচে| করবার এমন আর একট! 
ওষুদ বল--ষফেট| ঝাল না হয়। 

外 1 বচ, আতইচ আকনাদি, রা! 
কটকী আর নিমপাতা সিদ্ধ ক'রে কুলকুচে| 
ক’রলে হয়। 

লী। আচ্ছা ঠাক্‌মা; ডাক্তারে একবার 
একজনের এই অন্থুখে একটা যন্ত্রের মধ্যে 
কি রেখে তার ধেয়| গলায় লাগাতে দিয়ে- 
ছিল। কবিরাঁজীতে কি তা’ নেই। 

ঠ11 আছে, ধোয়। লাগান আর তাপ 
নেওয়া এরোগে উপকারী, কিন্তু খুকি কচি 
বলে তা'কেত দেওয়া চলবেনা । . তবে 
থোকাকে দিতে পার। মরিচের গুড়ো, 
দারচিনির গুড়ো আর কপূর--জলে গুলে 
একটা ঘটী কি হাঁড়িতে রেখে জালে চড়া’তে 
হয়। আর তা’ থেকে যে ধোয়া ওঠে, হা. 
করে সেট! গলার ভেতর লাগা'তে হয় । 

লী। সেকি সুবিধে হবে ঠাকৃম! ? 

ঠা। নাহয় একটা গাড়ুর মুখ ঢাক! 
দিয়ে তাইতে সিদ্ধ ক'রবি, আর নল 
দিয়ে যে ধোঁয়া বেরুবে__সেইটে যা’তে গলায় 
লাগে--তাই ক'রবি। 

লী। আর কোন ভাল উপায় নেই ? 

ঠ। আছে বৈকি,-ওযুদ মিশান জল 
একটা হাঁড়ির মধ্যে রেখে তার মুখে এফ- 
থান! সর! ঢাকা দিয়ে যোড়ের মুখ-_মাটা কি 
ময়দ! দিয়ে লেপে দিবি। সরার মাঝখানে. 
আগেই একট! ফুটে! ক'রে রাখতে ছুয়। তা'র 
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পর পাতার একটা লম্বা নল ক'রে তার এক | সং 
মুখ সেই ফুটোয় বসিয়ে দিতে হয়, আর অন্ত | ওষুদই যেমন ঠিক্‌ বুঝে দিতে ন! পা'রলে 
মুখ দিয়ে গলায় ধেয়| লাগাতে তয়! | অনিষ্ট হয়, ধূমপানও ঠিক মত না হ'লে অপ- 
লী! আরকি কোন রকম ক'রে ধোয়া | কারী হয়, সে জন্যেও কতক্ষটা উঠ গেছে 
লাগান যায়না ? বটে। তা’ তুই জিজ্ঞাসা করলি, তাই বললাম, 
ঠা। আর এক রকম উপায়ে ধায়, ৷ কচি ছেলে-পিলেকে চুরটের মত ধোঁয়া ন! 
বলি শোন্‌; ইক্ষুদী, লতাফট্‌কী, ॥নষ্টী, খাইয়ে আগে যা, গলায় লা'গাবার কথা 
তেউড়ী আর দেবদারু সমান ভাগে নিয়ে | বলেছি তাই দেওয়াই ভাল।, 
অর তেজপাতা আর দারচিনি মিশিয়ে ছোট | লী। আচ্ছা ঠাক্মা, আগে যে নাসের 
ছোট বাতির মত ক'রতে হয়। তাঁর পর ; কথা ব’লেছিলে---সে কিসের নাস বলনা ? 
গুঁকিয়ে সেই বাতি একটা! নলের একমুখে ৷ 


|| নাস এ রোগে খুব উপকারী বটে, 
রাখতে হয়, আর তা'তে আগুণ ধরিয়ে দিয়ে | ৰ 
ৰ এ; তবে ছেলে মানুষ । তা’ সপ্তায় দু তিন দিন 
নলের অন্য মুখ দিয়ে চুরুটের মত ধোয়। | 


টানতে হয়। আর তা’ না হ’লে একটা বিডির নিবি 
চু বিকি 6 | মরিচ, শীঠ, বচ--এর যে কোন একটা 

শুকনো আ 上 তা নিয় আরো কত কৰে দান ৰাতে 
ওপর ওষুদ্‌ লাগা’তে হয়, তাঁর পরে শুকিয়ে ২1৪ টাহাচি হয়। ' 
চুরুট খাওয়ার মত খেতে হয়। - 

লী। বাবা, কবিরাজীতে এত আছে লী। আচ্ছা এখন খাবার আর গলায় 
ঠাক্‌ম| ? | লাগাবার কি ওষুদ্দ দেব বল? | 
ঠ|। এআর কি শুনলি? আমি লোক. | ঠাঁ। খুকির অঙ্গুখের জন্ত যা’ বলেছি, 
নাথ-বদ্দির মুখে গুনিছি যে, বুকের, গলার, তা’ দিতে পারিস। তা’ ছাড়া আরও ছুটে 
মুখের, মাথার, কাঁণের আর চোখের অনেক | একটা বলছি শোন্‌। হরীতকী বেশ মিহি 
রোগে ধুমপান খুব উপকারী, আর অনেক ক্*রে বেটে গলার ভিতর লাগাতে পারিস। 
রকম ধূমপানের ব্যবস্থা আছে। আর আগে | আদার রস, মরিচের গুড় আর সন্ধব--এক 
এ সকল রোগ যা'তে না জন্মায়---তা’র জন্তেও | সঙ্গে মিশিয়ে লা'গাতে পারিস। আর গলার 
ধূমপানের ব্যবস্থা ছিল। | চা’রদিকে টুটীর উপর একট! প্রলেপ দিদ্‌। 


লী। ঠিক্‌ কথ ঠাক্মা, কাদঘ্বরী ব’লে লী। কিসের প্রলেপ দেব? 
একখানা সংস্কৃত বই আছে, তা’র বাঙ্গাল! ঠ| | উননের পোড়! মাটী, সমুদ্রফেনা 
পড়ে দেখিছি ধূমপানের কথা আছে। | আর গোল মরিচ-_আদার রস কি ধুতরো- 
আমি ভেবেছিলাঁম--বুঝি তামাক, তা” নয় পাতার রসে বেটে গরম ক'রে প্রলেপ দিস। 
এই ওষুদের ধোয়া । এ সব উঠে গেল কেন লী। ক'বার প্রলেপ দেব? আর সমুদ্র 
ঠাক্ম৷ ? ফেনা কি? ক 
|| কালের গতিতে ওলট-পালট হওয়াটা! ৷ ঠা! দিনে ৩1৪ বার দিলেই হ’বে। 


সারের নিয়ম । আর একটা কথা, সব 

















২য় বর্ষ, টা 


শিশুয় কণ্টয়োগ চিকিৎস!। 
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সদা সি সিসি স্পাস্পসপলসপ খল দা 


সমুদ্ৰফেন| এক রকম হাল্‌ক| শাদা জিনিষ, (বড় বৌ, মেজ বৌ ও ছোট বৌয়ের প্রবেশ ) 


বেণের দোকানে পাওয়া যায়। = 

লী। সমুদ্রফেনা যদি না পাওয়া যায়? 

ঠা। তা’ হলে সমুদ্রফেনার বদলে কাল- 
কাণ্তন্দের পাতা দিলে চ'লবে। 

লী। আঁচ্ছ৷ এখন খাবার ওষুধ কি দেব 
বল ? 

ঠ|। আগেই ব’লেছি যে, খুকিকে যে 
ওযুর দিতে ব'লেছি তা’ একটু বেশী মাত্রায় 
থোৌকাকেও দিতে পারিস, তা’ ছাড়া আরও 
হুঃ একট! বলি শোন্‌ । দারচিনি, লবঙ্গ, 
ওঠ, পিপুল, মরিচ আর কুড় সমান ভাগে 
মিশিয়ে, গুঁড়ো ক'রে, তার ৪৫ রতি মধু 
দিয়ে মেড়ে চেটে চেটে খেতে দিবি। 
আর একবার বচ, খই, শুঠ আর পিপুল এই 
চারটে জিনিষের গু'ড়ো সমান ভাগে 
মিশিয়ে ৩1৪ রতি মাত্রায় মধুর সঙ্গে 
মেড়ে চেটে খেতে দিবি। আর এক 
টুকরো বচ আর দেশী চিনির মিছরি মুখে 
রেখে দিতে বলবি । 

লী। আর কোন কিছু ক'রতে হ'বে 
ঠাঁকৃমা ? 

ঠা। পারিস্‌ ত খোকাকে ভাত খা’বার 
শেষে ছ'আনি ভ’র পুরাণ ঘি অল্প একটু গরম 
দুধে গুলে খেতে দিস্‌। আর ভাত খেয়ে 
উঠেই যাতে জল ন| খায়, আর জল কি দুধ 
খেয়েই না শোয়-_তা"র ব্যবস্থা করিস। 

লী। আচ্ছা ঠাক্মা, তুমি অনেক রোগেই 
পুরাণ থি--খাবান্ন--নয্ন মালিষফ ক’রবার 
ব্যবস্থা কর, পুরাণ ঘি কিএমন ভাল জিনিষ? 

ঠা। আমন ভাল জিনিয কি আছে? 
লোকনাথ বলতেন, শাস্ত্রে আছে যে, পুরাণ 
ঘিয়ে না সারে--এমন রোগ নেই। 


৮-ব্মায়ৰ্ব্বেদ 
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বড় বৌ। এই বড়দি-মেজদিকে ডেকে 
এনেছি ঠাক্য| । 

ঠা। হ্যারে, বৌমা নেই বগলে তোরা কি 
ক’টা দিন তিন জায়ে রানা করতে পা’র্বি নে? 
লী। পারবেন! কি ঠাকৃম।১. পার্তেই হ’বে। 

ছোট বৌ। তা” তোমাদের দু’জনকে, 
এক জায়গায় দেখেই বুঝেছি 

লী। তা" বুঝেছিস যদি তে! তিন জায়ে 
গিয়ে রাধগে। ক এ 

মেজ বৌ। আমার যে আগুন-ভাতে 
গেলে মাথা ঘোরে ঠাকুরঝি। 全 

লী। মাথাটা খুব ক'রে দড়ি-দড়া দিয়ে 
বেঁধে আগুন তাতে যাস, তাহ'লে আর ঘুরবে 
না। আর তাতেও যদি ঘোরে,--মাখাটা 


কেটে রেখে যাদ্‌। 

মেজ বৌ। তুমি এমনি মাথা-কাট!- 
ঠাকুরঝিই বটে । 

লী। আর তোমরা এমন গুণের ভাজ 


যে, রাধতে পারবেনা, একটা অজাতের হাতে 
থাইয়ে সকলের জাত মার্বে। রেধে পাচ 
জনকে থাওয়াবে--এও যে ভাগ্যির কথ|। 

ঠা। শোন্‌ বলছি। বড় বৌ তিন দ্লিন,-- 
মেজ বৌ ছদিন--মার ছোট বৌ এক দিন, 
পালটা-পালটা ক'রে র'ধবি। যদি এর মধ্যে" 
কারও অস্ুথ করে, কি কোথাও যাওয়া হয়, 
তা” হ'লে তা'র পর যা’র পালা, সেই রাধবে। 
কিন্তু তা’কে আবার পরে সেই ক’দিন পুষিয়ে 
দিতে হবে। 

মেজ বৌ। তা’ আমর! যে রান্নার কিছু 
জানি নে, ছু'এক দিন দেখিয়ে না দিপে কি 
ক'রে হ'বে। 

ঠা। চল্‌ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। _ 

লী। আনিও যাই চল 对 । 


( সকলের প্ৰস্থান) 


মুধিযোগ ও টোট কা ওষধ। 


© রা $ এরর 
মতান্তৰ 


শ্বসন লোগেল্স স্যোগ | 一 (>) | ভাট পাতা ও আনারমের পাতা এক সঙ্গে 
থেঁতচন্দন থল| ২ তোল! ও আমলকীর রস ৷ মিশাইয়া সেই রম ছুই তোল! লইয়া ৩৪ রতি 
২ তোলা একত্র করিয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়! পান | বিটলবণের সহিত দেবন করিলে নানা প্রকার 
করিলে বমন নিবারণ হয়। (২) তাজামুগ | ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (৪) পালিধামাদারের ছাল 
৪ তোলা, পাঁকার্থ জল এক সের, আধপোয়| | পরিষ্কার চুণের জলে ছেঁচিয়া তাহার রস 
থাকিতে নামাইয়! ছাঁকিয়া খৈচুর্ণ ৪ তোলা | সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। (৫) 
ছ' তিন ফৈ'টা মধু ও চিনি মিশাইরা পান | পালিধামাদারের পাতার রস মধু সহ সেবন 
ফপ্লিলে বমন, তৃষ্ণা ও দাহ নিবারণ হয়। | করিলে বিশেষ ফল দর্শে। 
(৩) অর্বখবৃক্ষের শুফছীল দগ্ধ করিয়া কোন | 
মাটির পরিষ্কার জলে রাখিয়া দিবে। শীতল 
হইলে উপরিতন স্বচ্ছল পান করিলে সৰ্ব্ব- 
প্রক্ষারি বমন প্রমিত হয়। (৪) আমলকী 
ই তোলা ও কিস্মিদ্‌ ২ তোলা আধপোক্ক 
বীলে জলের মধ্যে রগ্ড়াইয়া ছীঁকিয়! 
২ তোল! পরিষ্কার চিনি মিশাইয়া অল্প অল্প | 
খান করিলে বমন রোগের শান্তি হয়। 
ক্রিস্নি নিবারণের শপাম্্। ৃ 
一 (>) কট্‌কী 1* সিকি তোলা, দাড়িম মূলের 
ছাল ॥* তোলা, বিড়ঙ্গ ॥* আধ তো! 
আপাঙ্গের পাতা ॥* আধ তোলা ও 
দারুচিনি।* সিকি তোল! । আধ সের জলে ূ 
নিৰ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া (৫) সরিধায় তৈল, মধু ও আদার রস একত্রে 
কিয় 8৫ ফটা তার্পিন তৈলের সহিত | অগিতে পাক করিয়া গরম গরম ২৪ বিন্দু 
পান করিলে কোষ্ঠে আবদ্ধ সমস্ত ক্ৰিমি কৰ্ণ বিবরে প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্র ৰ 
টা সমূলে নষ্ট হয়। (২) বিভঙ্গ ৷ হইয়া থাকে। 
** আনা, পলাশ পাপ্ড়া গ* আনা; শবলবেদনার্ল মহৌস্বশ্ৰ | 一 
একত্রে জলের সহিত বাটীয়া প্রতিদিন প্রাতঃ:- ৷ (১) শামুকের খোল! ভন্ম ১ তোলা, সৈন্ধব- 
কণাৰ সেবন করিলে ক্রিমি নাশ হয়। (৩) | লবণ ২ তোলা, বিউলবণ ৩ তোলা ও যোয়ান 


ক্র্পশুলে ব্যবক্ছা 10১) হড়- 
হুড়ে পাতার রস গরম করিয়া কর্ণের ভিতর 
দিলে প্রবল কর্ণশূল আরোগ্য হয় । (২) অন্ন 
উষ্ণ নারিকেল তৈলের মধ্যে ১ রতি আফিং 
ঘসিয়া কর্ণবিবরে প্রদান করিলে কর্ণশূলের 
৷ নিবারণ হয়। (৩) পাকা আকন্দ পাতায় স্বত 
মাথাইয়া আগুণে সেকিয়া তাহা হইতে রস 
বাহির করিয়া সেই ঈষছুষ্চ রস পুনঃ পুনঃ 
| কৰ্ণে পুরণ করিলে শীঘ্ৰ শীঞ্ৰ বেদনার শাস্তি 
হয়। (৪) ছাগমূত্ৰের সহিত সৈম্ধবলবণ চূর্ণ 
মিশ্রিত করিয়া! উষ্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ কৰ্ণে 
প্রদান করিলে কর্ণশূলের শাস্তি হইয় থাকে, 





ইয বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা ] 


বি 





৪ ৪ ভোগ, গাছ পাকা ঝুনা নারিকেল ছি 
করিয়া তন্মধ্যে উক্ত চারি স্রব্য প্রবেশ 
করাইয়া নারিকেলের ছিদ্রমুখে, সেই নারি- 
কেলের মালা ভাঙ্গার টুকুরা বসাইগ কাদা 
মাথা বস্তুধণ্ড জড়াইয়| কাদা! দ্বারা গোলাকার 
করিয়া শুদ্ধ হইলে, বহ্নি সংযুক্ত ঘুটের 
আগুনে পোড়াইয়া লইবে। শীতল হইলে 
যন্ত্ৰটী বাহির করিয়া সেই নারিকেলের দগ্ধ 
শস্ত ও খঁষধ বাহির করিয়া একত্রে পেষণ 
পূৰ্ব্বক কীচ পাত্রে রাখিবে। এই ওঁষধ 
হুই আনা মাত্রায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে 
এবং সন্ধ্যায় গরম জলসহ সেবন করিলে শূল 
বেদনা সারিয়া যাইবে 1 (২) কর্পুর, বড় এলাচের 
দান! ও মিশ্র এক টুকর! মুখের মধ্যে রাখিয়া 
চুষিলে শূল বেদনার উপশম হয়। (৩) গু 
চুৰ্ণ তোলা, জাঙ্গীহরীতকী চূৰ্ণ ৬ তোলা, 
বিটলবণ চূর্ণ ৯ তোলা, সোহাগার থৈ চূৰ্ণ ৬ 


TO 


তোলা-_এই সমস্ত চূর্ণ একে থকে মিশাইয়া 
| বহক্ষণ মাড়িয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে। 
ইহার দুই আন|, তিন আনা বা চারি আনা 
মাত্রায়--শীতল জলের সহিত দুইবার আহা- 
রাস্তে সেবন করিলে শূল বেদনা অন্নকাল 
মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। | 


দ্তন্লে ব্যবসা 1-কাগ পাধু 
রিয়া কয়লায় অগ্নি সংযোগ করিয়া হু্গ্ধ 
হইলে যে কোমল সাদা ভন্ম হয়, সেই ছাই. 
গাবভেরেণ্ডার পাকা গাক গাছের আঠা 
সংগ্রহ করিয়া সিক্ত করতঃ বৌদ্রে শুকাইবে |. 
তা'রপর উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া সেই গুঁড়া 
দিয়া প্রত্যহ ২৩ বার দাত মাজিয়া মুখ, 
ধুইলে দীতবেদনা, দাতের গোড়া ফুলা, দাতের, 
গোড়া হইতে রক্তস্রাব ও পুয়ত্রাব আরোগ্য 
হইয়া দন্তমূল দিন দিন দৃঢ় হইতে থাকে। 





তোলা, জীরাহুর্ণ ৩ তোলা, হরিদ্ৰা চূৰ্ণ ৩ ভিষগাচাধ্য। 
বিবিধ প্রসঙ্গ । 


কুচ দি দল 


গ্রাহকদ্গিগের প্রতি ক্লুত- 
আতা ।_-গ্রাহক বৃন্দের অনুকম্পাই সাম- 
য়িক পত্রের জীবন। নান! বাধ|-বিন্ন অতিক্রম 
করিয়া আমাদের আয়ুৰ্ব্বেদ ২য় বর্ষে পদাৰ্পণ 
করিল। আমাদের গ্রাহক মণ্ডশীর নিকট 
এই শুভ. সুযোগে: আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করিতেছি। তাদের কৃপা-দৃষ্টি না থাকিলে 
আময়| ইহার পরিচালন কাৰ্য্যে কখনই সক্ষম 

মনা । অধুনা আয়ুৰ্বদের এই ঘোর 





ছা্দিনে আমাদের এই ক্ষুদ্ৰ “আয়ৰ্বেদে"র 
প্রতি তাহাদিগের করুণদৃষ্টি যেন পূৰ্ক্মবৎ অঙ্গঃ 
থাকে, ইহাই আমরা এই নব্ব্্ষের,আরস্ত 
কালে তাহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিভেছি। 
ুত্যুৰ্ল হিষ্সান্ব 1--সরকারি বিব- 
রণ পাঠে অবগত হওয়া যান, গত ১৯১৬ খৃঃ 
অৰে বাঙ্গাল! দেশে মড়কের হার অনেক কম 
ত্ট্াছিল 1 ও বংসর সমগ্র বঙ্গদেশের মৃত্যুর 
যা ১২, ৪১, ২) ৪৯, উহার পুর্ববৎসর 






সর তি 


মতৰ বাত ১৪, লী রি ৬৭1 ইহার মধ্যে 
আলোচ্য বর্ষে জর এবং মালেরিয়ায় মরিয়াছে, 
৯,৯,৮.৮* জন । ততপূৰ্ব্ব বৎসর জর এবং 
ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছিল--১০,৬৪,১১৫৯ জন। 
আলোচ্য বর্ষে কলেরায় মরিয়াছে ৭*,৮,৩৬ 
এবং তৎপূর্ব্ব বংসর মরিয়া ছিল--১৩*,৬,৭৯ । 
বসন্তে মৃত্যু ১৯১৫ খৃঃঅব্দে ৩২,৭,৮৫ এবং 
১৯১৬ খৃঃঅব্দে এ রোগের মৃত্যুর সংখ্যা 
১৩,৮১৯ | ১৯১৫ সালে গ্লেগে মরিয়াছিল 
১৯৯ জন । ১৯১৬ সালে ১১০ ৷ হিসাব দৃষ্টে 
জানা যায়, গত বৎসর বঙ্গে শিশু-মৃত্যুও কিছু 
কম হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন--মৃত্যু অপেক্ষ! 
জন্মের সংখা! গত বৎসর অনেক বেশী হইয়া- 
ছিল। ১৯১৫ সালে জন্ম-সংখ্য। ১৪,৪১১৩,২৮ 
এবং ১৯১৬ সালে জন্ম-সংখ্য। ১৪১৪৫,৫১৯২। 
উভয় বংসরের তুলনায় জন্ম-সংখা! খুব বেশী 
না হইলেও গত বৎসর জন্ম অপেক্ষ। মৃত্যু 
সংখ্যা ছাড়াইয়| গিয়াছিল, আলোচ্য বর্ষে মৃত্যু 
অপেক্ষা জন্ম-সংখ্য| অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। 
আশার কথ! সন্দেহ নাই। 
স্বাস্থ্যরক্ষায় আলু আশু 
ত্চোন্ম ।--বাল্যকালে স্বাঙ্থারক্ষার জন্ত 
পিতা-মাতার চেষ্টা থাকিলে ভবিষ্যৎ সন্তানের 
সকালে যে স্বাস্থ্যত হইতে পারেন|-_ 
আমাদের দেশপুফ্্য সার্‌ আশুতোষ মুখো- 
পাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত 
স্থৱা। নানারূপ কঠোর পরিশ্রষ সত্বেও তগবৎ 
কৃপায় ইহার স্বাস্থ্যভঙ্গের কথা এ পর্য্যন্ত 
শুনিতে পাওয়া যায় নাই।. ইহার প্রধান 
কারণ, শিগুকালে ইনি যখন বিষ্ঠালয়ে পাঠ 
করিতেন, ইহার স্বৰ্গীয় পিতৃদেব সেই সময় 
হইতেই নিয়ম করিয়াছিলেন,--‘টিফিনে'র 
মদয় ইহাকে বাজারের খাবারের অন্ত পয়সা 
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দেওয়া হইবেনা। উহার পরিবর্তে ১ গ্যাস 
হুগ্ধ এবং হু’ একটি সন্দেশ দিয়া বিকে পাঠাইয়া 
| দেওয়া হুইবে। ইহা ভিন্ন ইহার পিতৃদের 
ব্যায়ামের জন্তু ইহাকে নিয়মিত প্রাতঃ কালীন 
ভ্ৰমণে অভ্যস্ত করাইয়াছিলেন, সার আশুতোষ 
অন্তাপি সে অভ্যাস পরিত্যাগ করেন নাই। 
যাহা হউক সার আশুতোধ অগ্ভাপি কর্মীর 
হইয়| দেশের__দশের_-সমাজের সর্ধবিধ 
কর্ম্মেই অগ্রণীর আসন অধিকারে সমর্থ হইতে 
ছেন; আর তাহার সম-সাময়িক দেশের 
ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল কত ছাত্র অকালে কাল- 
কবলিত হইয়াছে । বালকাল হইতে বাজারের 
থাবার খাওয়। এবং ব্যায়াম অত্যাদ ন! 
করার জন্তু আমাদের যে স্বাস্থ্যরক্ষার 
অন্তরায় ঘটিতেছে, তাহারই ফলে বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে আমর! নানারূপ আধিব্যাধি লইয়! 
এক এক জন অকৰ্ম্মণ্যের অবতার হইর! 
পড়িতেছি। প্রত্যেক অভিভাবকই সার্‌ 
আশুতোষের পিতৃদেবের পন্থা! অনুসরণ 
করিলে তাহাদিগের বংশধরদিগের, সর্ববিধ 
কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে । 
ম্যালেলিয়ার নুতন ভৰমব ৷ 
_ডাক্তার হেরেস্‌ উইলিশ নামক ব্ৰহ্মদেশের 
এক পুলিশ ডাক্তার পুরাতন উর্দ,-চিকিৎসা 
পুস্তকগুলি হইতে এক নূতন ওষধ আবিষ্কার 
করিয়াছেন। এক প্রকায্ন লেবু হইতে 
ক্যালশিয়ম নামক ধাতুর তিনপ্রকার লবণ 
মিশ্রিত করিয়া এই ওঁধধ প্রস্তুত করিতে হয়। 
ম্যালেরিয়া জর পুরাতন হইলে কুইনাইমে 
ফল হয়না, কিন্তু উক্ত ডাক্তার 'পাহেব যে 
সকল ম্যালেরিয়া গ্রন্থ রোগীকে উাহায় আবি- 
和 5 এ ওবধ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার 
সকল গুলিই আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ওঁ 
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ডাক্তারের মতে কুইনাইন সেবনে ন বক্ধকণ৷ 
নষ্ট হইয়া যায়, তাঁহার আবিষ্কৃত এই নূতন 
ওষধে উহ! তো নষ্টহ য়ই না, বরং রক্ত-বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়। উক্ত ডাক্তার এখনও এ বিষয়ে 
অনুসন্ধান -করিতেছেন। এসম্বন্ধে তাঁহার 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য আমর! উৎস্থক 
রহিলাম। 

বিবাহেক্স বস্্রস।- বিবাহের 
 বয়ঃ-নির্ধারণ লইয়| সংগ্রতি একটা আন্দোলন 
চলিতেছে । এক পক্ষ বলেন, কন্ঠা এবং পুত্র 
উভয়েই বয়স্থ হইলে বিবাহ দেওয়া কর্তব্য, 
অপর পক্ষের মতে কন্টা-পুত্র--সকলের পক্ষেই 
বিবাহট! অল্প বয়সেই প্রশস্ত। ১ম পক্ষের 
মত লইয়াই ছাত্র-মহলে যোড়শী-বিবাহের 
হুভুগ আরম্ভ হয়। বৰ্ত্তমান সময়ে সহযোগী 
“বেঙ্গলী”তে বাল্য-বিবাহ কল্যাণকর বলিয়া 
একটা মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা 
হউক এ সকল আন্দোলন শুভজনক বলির! 
আমর! মনে করি। ব্রেতা-দ্বাপরে যে 
সময় স্বয়ম্বর! হইবার প্রথা প্রচলিত ছিল, 
সে সময়'অধিক বয়সে বিবাহ হইত আমর! 
গ্ৰন্থাদিতে দেখিতে পাই, কিন্তু বর্তমানযুগের 
প্রারস্ত কাল হইতে বরাবরই বাঙ্গালী-সম্তান 
অষ্টম বর্ষে কন্তাকে পাত্রস্থ করিয়া গৌরী- 
দানের ফললাভ করিত। সে ফললাতে 
দেশের--দশের---সমাঁজের অমঙ্গল ত হইত 
না। অষ্টম বা নবম বর্ষের কন্যা, এবং অষ্টাদশ 
কি বিংশ বর্ষার পুরুষের বিবাহ-ক্রিয়া সে কালে 
সমাজে চলিত। ইহার ফলে, বালক মণ্ডলী 
কুপ্‌থগামী হইবার স্থুষোগ ন! পাওয়ায় এখন- 


কার মত নানাব্লপ কুৎসিত ব্যাধিও তাহা". 


দিগের শরীরে প্রবেশ করিতনা। স্ত্রী 
লোকেরাও এখনকার মহিল|-কুলের মত নানা 


| গুলি উপায় প্রবর্তন করিয়াছেন 
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সপ রোগে আক্ৰান্ত হইতেনন৷ । কি তরী, কি 


পুরুষ__-সকলেই তখন সংযম-ধৰ্ম্ম পালন করিয়| 
নীরোগ ও দীৰ্ঘায়ু লাভে সক্ষম হইতেন। 
কাজেই বাল্য-বিবাছের দোষ দিব কেমন 
করিয়!। বাল্য-বিবাহের উপকারিতা উপলব্ধি 
করিয়াই শাস্ত্ৰকারগণ “গোরীদানে'র ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। | 

সম্যালেক্রিয়া নিবারনেব্র 
চেষ্ট|।--বঙ্গের বিখ্যাত স্বাস্থা-কমিশনার 
ডাক্তার বেণ্টনী মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গী- 
পুর-রঘুনাথগঞ্জের অধিবাসীদিগকে ম্যালে- 
রিয়ার হস্ত হইতে রক্ষ। করিবার জন্ত কতক 
প্ৰ স্থানের 
ডোবা এবং নিয়হুমি গুলি জলপূৰ্ণ করিয়! 
রাখিবার জন্তু পয়ঃ প্রণালী নিৰ্ম্মাণ কর! 


| হইয়াছে। গঙ্গার জল এই পয়ঃ প্রণালীর 


মধ্যে প্রবেশ করিয়া এ ডোবা ও নিম্নভূমি 
গুলি সর্বদা জল পূর্ণ করিয়া রাখিব্য-এই 
রূপ বন্দোবস্ত কর! হইয়াছে। বর্ধাকাল গত 


| হইলে আবার সমস্ত জল এ প্রণালীর দ্বারা 


বাহির করিয়া দেওয়া হুইবে, সুতরাং এই 
সকল স্থান হইতে মশকের উৎপত্তি হইতে 
পারিবেন! । ডাক্তার সাহেব বলিয়াছেন, 
বর্তমান বর্ষেই ইহার ফল জানিতে পায়৷ 
যাইবে। দেখা যাউক, ফলকিহয়। 

ভ্েজ্গালঘ্রত্ ।--ব্যবসায়ীগণ স্বতে 
চর্কি এবং নানারূপ ভেজাল মিশ্রিত করিয়া 
জন সাধারণের ধৰ্ম্ম এবং স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া 
আসিতেছিল বলিয়া কলিকাতা ভাগীরথীতীরে 
মারওয়ারি-ব্রাঙ্গণগণ কয়েকদিন অনশনে 


থাকিয়া যজ্ঞ কাধ্যের বৃহদনুষ্ঠান করিয়া- 


ছিলেন। দ্বারবঙ্গের মহারাজ! প্রমুখ _ধর্- 
প্রবণ মহাত্মাগণের তদর্শনে আসন টলিল, 


ON SA সি 


ভাহারা সকলকে আহ্বান করিয়া, 
করিয়া ব্যবসারী দিগকে অর্থ এবং সামাজিক 
দণ্ডে দণ্ডিত করিছলন। বর্তমান যুগে ইহা 
এক অহৃত পূৰ্ব ঘটনা ৷ যাহা হউক সংপ্রতি 
বর্ধমানের মহারাজ প্রমুখ কয়েক জন হিন্দ- 
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সন্তান আইনের বাধনে ইহার প্রৱীকারপ্ৰাৰথী র' 
হইয়া বঙ্গেখর বোনাল্ডসের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর প্রধান পর্ব ছুর্গোৎ- 


সবের আর বিশম্ব নাই--ইহারই মধ্যে 
আইনট! যাহাতে দৃঢ়ীভৃত হয়--তাহার জন্তও 
সাক্ষাৎকারীরা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। 
বল্েশ্বর এ কথায় কৰ্ণপাত করিয়া আইনের 
প্রবর্তন দেশবাসীর আশ! পূর্ণ করিয়াছেন | 

সুভিক্িত্সক্ৰন্ে গল্ল- 
ল্োোৰচ।--গত ৫€ই আধাঢ় বহরমপুরের 
স্বনামধন্য চিকিৎসক হরচরণ সেন মহাশয় 
পরলোক গমন করিয়াছেন । ইনি ভারতের 
শেষ খধি গঙ্গাধরের শিষ্য ছিলেন। ইহার 
পরলোক গমনে বহরমপুর হইতে গঙ্গা- 
ধরের শিষ্য লোপ পাইল। ঢাকা জেলার 
বিক্রমপুর পরগণার বিদর্গা নামক গ্রামে 
১২৫১ সালের ৩রা ভাদ্র ইহার জন্ম হয়। 
ইহার পিতার নাম ৬ অভয়চন্্র সেন। ১৪ 
বৎসর বয়সে বিক্রমপুর--ভরাকর নিবাসী 
৮বিশ্বেশ্বর দাশ গুপ্তের দশম বর্ষায়া কন্যা 
নিত্যতার! দেবীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। 


এক্ষণে তাঁহার পাঁচটি পুত্ৰ ও হুইটি কন্যা | 


বর্তমান। আমরা তাহার শোক সন্তপ্ত পশ্নিবার- 
বর্গের সহিত সমবেদন! প্রকাশ করিতেছি । 
অষ্টাঙ্গ আস্ুক্ধেবদে বিদ্যা- 


জন্ম ও শ্ৰস্বস্তব্রি ।--অষ্টাল আয়ুৰ্বেদ 


বিদ্ধালয়ের উন্নতি কল্পে গত শ্রাধণ মাসের | 
পধন্বস্তুরি” লিখিয়াছেন, 


“আয়ুৰ্বেদ আসিল ১৩২৪ । 


PUMA 


সভা 





[২য় বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা 


"আজ কাল ইংরাজীভাষা সমগ্ৰ সভ্য 
জগতের প্রচলিত ভাষ|। ইংরেজী ভাষায় 
কথা বাৰ্ত্তা বলিতে _বুঝিছে অসমর্থ, সমগ্ৰ 
সভ্য জগতে এরূপ স্থান নাই বণিলেই হয়। 
অতএব 4 আধুর্ষেদীয় চিকিৎসা! প্রণালীর 
ক্ষেত্রের বিস্তৃতি সাধন করিতে হয়, এবং 
এই চিকিৎসা-প্রণালীর প্রয়োজনীয়ত। সৰ্ব্বত্ৰ 
প্রতিপন্ন করিবার বাসন! থাকে, তাহা হইলে 
এই অষ্টাঙ্গ আযুর্কেদ বিষ্ভালয়ে সংস্কৃত ও 
বাঙ্গালার সঙ্গে ইংরাজী ভাষায় আয়ুৰ্ব্বেদ 
শাস্ত্রের অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা একান্ত 
প্রয়োজন ৷ আমাদের বিশ্বাস, এরূপ ব্যবস্থায় 
এই বিদ্যালয়ের আয়ুৰ্ব্বেদ শিক্ষার্থীর অভাব 
হইবে না।” আমরা ইহার উত্তরে ধ্স্তরি- 
সম্পাদক মহাশয়কে জানাইতেছি যে,_- 
আমরাও এ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখি- 
য়াছি--সমগ্ৰ জগতে পূর্কবৎ আয়ুৰ্ব্বেদীয় 
চিকিৎসার প্রসার বৃদ্ধি করিতে হইলে, 
ইংজাজী ভাষায় শিক্ষা দান ভিন্ন সে উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইবেন! । আমাদের ওঁ উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
করিবার জন্য আমরা যথেষ্ট আয়োজনও 





লি সরস গা 人 


করিতেছি, সাধারণের সহানুতুতি পাইলে 


অচিরেই শ্রী কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পাঁরিব। 
ধন্বজ্তরি-সম্পা্দক যে বিগ্ঠালয়ের শ্রীবৃদ্ধিকল্লে 
চিন্ত! করিয়াছেন, সেজন্য আমরা তাঁহাকে 
ধন্তবাদ প্রদান করিতেছি। 

‘লদ্‌ক ও ছাত্ৰবৃত্তি দান।-- 


‘অষ্টাঙ্গ আযুৰ্য্বেছ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে 
৷ উৎসাহিত করিবার জয়া ভবানীপুর নিবাসী 
এবং কলিকাত| হাইকোটের বদান্তবর উকীল 
"জীযুক্ত মেহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 


একটি রৌপ্য পদক ও মাসিক চারি টাক] 


[ করিয়া একবৎসরের জন্য বৃত্তি বা স্বলীরপিপ 


২য় বর্ধ, ১ম সংখ্যা] 


| সমালোচনা । 





কাক সস নভবা রা থল কনে তে সপ সি স্পা মদ সিরা পিলার ৯৫ ৮৫ ONAN EMO সদ a তিন MAIN WM 


দান করিয়াছেন । ১ম বাৰ্ষিক রি পরী- 
ক্ষাৰ্থী ছাত্রদিগের মধ্যে যে ছাত্র সর্বোচ্চ 
স্থান অধিকার করিবে, তাহার জন্ত এ বৃত্তি 


এবং অঙ্গবিনিশ্চয় বা আ্যানাটমী বিদ্ধাতে উত্তীর্ণ 


সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ ছাত্র রৌপা পদক পুরস্কার পাইবে। 
“এই পদক ও বৃত্তি মোহিনীবাবুর স্ব্গীয়া জননী 


পদক” এবং *বিদ্ধ্যবাসিনী বৃ” নামে অভি. 





হিত হইবে। মোহিনী বাবু ইহা তিন মাসিক 


পঁচিশ টাকা হিসাবে এই বিস্তালয়ের উন্নতি 
করে সাহায্য করিয়া থাকেন। আমর! 
এজন্য যে মোহিনী বাবুর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ, 


তাহা বলাই বাহুল্য। দেশের দানশীল ব্যক্তি 
৷ গণ মোহিনী বাবুর দানের অনুসরণ করুন 
বিন্ধবাসিনী দেবীর স্বতি কল্পে “বিন্ধ্যবাসিনী ইহাই আমরা তাহাদিগের নিকট প্ৰাৰ্থনা 


৷ বরিতেছি। 





সমালোচনা । 


ম্যালেরিয়।।--শ্রীশৌরীন্্রমোহন গুপ্ত এল-. 


এম্‌-এস্‌ প্রণীত। শ্রীকিরণচন্ত্র রায় কর্তৃক 
প্রকাশিত, মুঙ্গের। মূল্য ১২ টাকা মাত্র। 
ম্যালেরিয়া বাঙ্গাল! দেশ ছার খারে যাইতে 
বসিয়াছে। এ ছুর্দিনে এরূপ পুস্তকের প্রয়ে|- 
জনীয়ত! খুবই বেশী । ম্যালেরিয়ার ইতিবৃত্ত 
হইতে মারস্ত করিয়া, কিরূপ ব্যবস্থায় দেশ 
হইতে ম্যালেরিয়ার নিবৃত্তি হইতে পারে, গ্রন্থ- 
কার সে সম্বন্ধে অনেক কথাই ইহাতে বিবৃত 
করিয়াছেন। শুধু ম্যালেরিয়ার কথা নহে, 
স্বাস্থ্যৱক্ষা সম্বন্ধেও গ্রন্থে অনেক কথার 
উল্লেখ করা হইয়াছে। 
করিতেছি, 
“আমাদের দেশে এত রোগ কেন? 
দ্বাদশী ত্রয়োদশীর পরই আমাদের দেশে 
যুবতীরা কেন অমা স্তান্ন ঢলিয়| পড়ে ? পুরুষের 
“বয়স না হ'তে কুড়ি আগে পাকে কেশ 


কেন? “ইহার কারণ কি? স্বাস্থ্য প্রকৃতির 


দান। মাতার দান বলিয়া কখনই আমরা 


শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করি লাই, ধর্শতষ্ট আচার 
অই আমর! বরং পদে পদে প্রকৃতির নিয়ম 


হ’এক স্থল উদ্ধত. 
| অনেকে মলমুত্র ত্যাগ করে, বর্ধার জলে তাহ! 


অথচ তাহা 
তাহার পঙ্কোদ্ধার হয় না; সেই জল উত্তপ্ত 


লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছি। তাহার নিৰ্ম্মল বায়ু 
রুদ্ধদ্বার ও জানালায় আবদ্ধ করিয়াছি, সৰ্ব্ব- 
শক্তি দাতা ও সর্বপাবন সহুধ্যালোক আমা- 
দের কুটারের রুদ্ধদ্বার দেখিয়| চলিয়| যান, 
গৃহের কলুষ গৃহেই রহিয়া যায়। বিছানাপত্র, 
আনবাব প্রভৃতি প্রত্যহ রোদে দেওয়ার 
আবশ্যক মনে করিনা, 
“তার পর জল; জলের একটী নাম 
জীবন, আর একটি নাম নারায়ন। ইহা 
হইতেই ইহার উপকারিতা ও গৰিত্ৰত| সুচিত 
হইতেছে। পুঙ্করিণী হাজিয়া IC উঠিতেছে, 
কেহ পক্ষোদ্ধার করেনা, পাড়ে বসিয়া 


ধুইয়া আবার পুষ্করিণীতেই পড়ে। পানা ও 
আগাছায় ভরা সেই এক পুষ্করিণী, যেখানে 
দস্তধাবন, ধৌতিকার্ধ্য, গাত্ৰ মার্জনা ও সৰ্ব্ব বিধ 


রোগের মল মৃত্রাদিময় কাপড় কাচা হয়, 
স্বল্ন্ল|, এবং কম্মিনকালে 


মাত্র না করিরা আমর! পান করি, পরিণাম, 
উদরামন, অতিসার, জরাতিসার, বিহুচিকা 
এবং অজল লোকের মৃত্যু 


৪৮ 


Rn ১৩২৪ | 


_ [বাঁৰী ১ম সংখ্যা 





টিকা গোচারণ তু জম! বিলি: 
করিয়া দিয়া ভোগ-বিলাসের আয় যথারীতি 
বর্ধিত করিতেছেন। এদিকে গ্রামের গাছ 
কুল কঙ্কাল সার হইতেছে, দুধ কম দেয়, 
বসরা! দুর্ব্বল হয়, নয় অকালে মার! পড়ে। 
দুধের যোগান কম, কিন্তু চাহিদা বেশী, 
গয়পারা কাছেই প্রাণপণে যেখান-সেখান- 
কার জল মিশায়। দুধের মাখন তুলিয়া 
লয়। মহিষ দুধে ও গরুর দুধে মিশায়। 
সেই দুধ খাইয়া আমাদের ছেলের! মানুষ 
হয়। সকলে আবার দুধের দুৰ্ম্মল্যতার 
জন্য তাহাঁও পেট ভরিয়া খাইতে দিতে পারে 
না, ভাত হজম করিবার শক্তি ন! হইতে. 
হইতেই তাহারা ভাত ও অন্তান্ত দুষ্পাচ্য 
দ্রব্যাদি খাইতে সুরু করে, পরিণাম--যক্বৃৎ 
রোগ, উদরাময় ও অকাল মৃত্যু ।” 


ve 


টা রোগ-প্রবণ দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি 
রই এ গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেক উপক্কার 


| হইবে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট | 


আমুর্কেদ বিকাঁশ। মাসিক পত্র! গীন্ধাংশু 
ভূষণ সেন কাব্যতীৰ্থ বাচম্পতি সম্পাদিত। 
মুল্য ২২ টাকা! ৫ম বৰ্ষ, ৪ৰ্ণ ও ৫ম সংখ্যা। 
ব্‌সস্ত-চিকিতসার যে মুষ্টিষোগগুলি প্রকাশিত 
হইতেছে তদ্বার! পাঠকের উপকার হইতে 
পারিবে । “আয়ুর্বেদ বিষয়ক প্রস্তাব” চিন্ত! 
প্রস্থত। “আয়ুৰ্ব্বেদ” শীর্ষক প্রবন্ধটিও মন্দ হয় 
নাই। ছাপা ও কাগজ কিন্তু আর একটু ভাল 
হওয়া উচিত। এবারের ২ সংখ্যার কাগজ 
যাহা দেখিলাম, তাহাতে আকারও বৃদ্ধি করা 
উচিত। “অশ্থিনীকুমার সংহিতা”র অসম্পূর্ণ 
বাক্যে যে সংখ্যা শেষ করা হইয়াছে, তাহাও 
অসঙ্গত বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয় । 


পরীক্ষার ফল । 





চর 
৯৩ ০ 


নিম্নলিখিত ছাত্রগণ অষ্টাঙ্গ শায়ুর্েৰ বিগ্ভালয় হইতে ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীত 


হইয়াছে 1 
শ্রীহুরেজ্জনাথ দাশগুপ্ত 
» বিশ্বনাথ সেন গুপ্ত 
» যতীন্দকুমার মজুমদার 
» রজনীকান্ত গুপ্ত 
> মণীদাস রাজপক্ষ 
> সঁতীশচন্ত্ৰ সেন গুপ্ত _'_".: 
» প্রফুলচন্ত্র রায় 
» জ্ঞানচন্দ্ৰ গুপ্ত | 
*সারদাকাস্ত দাশ গুপ্ত, 


ধনঞ্জয় সেন গুপ্ত '', এ, 了 


» বিমল! প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
» রাজেন্দ্রচন্ত্র দাশ গুপ্ত 
» যোঁগ্শচন্ত্র সেনগুপ্ত 





» কিরগুয় দাশ গুপ্ত 

» মোহিত কুমার সেন গুপ্ত 
» ভোলানাথ রায় 

» দেবনাথ মজুমদার 

» বিশ্বনাথ তালুকদার 

» বিজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
» হেমচন্দ্ৰ চক্রবর্তী 

» প্রমথনাথ দত্ত গুপ্ত 

» নরেজ্নাথ সেন গুপ্ত 

» গৌরদাস অধিকারী 

* পি, এম, অভয় সিংহ 
”ফণিতূষণ সেন গুপ্ত 





EC 





২য় বর্ধ। | 





বঙ্গাব্দ ১৩২৪-_-কার্তিক। 


| . হয় সংখ্যা! : | 


এম মা | 


এস মা জগজ্জাননি,-তোমার আগমনের 
সাড়া পাইয়া আমার বঙ্গভূমি আবার মাতিয়া 
উঠিয়াছে। বৰ্ষব্যাপি দারিদ্র-হুঃখ আমার 
বঙ্গজননী আজি সকলি ভুলিয়া গিয়া, তোমার 
দৰ্শন আকাক্ষায় হৰ্য-স্থখ অনুভব করিতেছে। 
তুমি আসিতেছ---এই গৰ্ব্বে দিগ্বধুগণ শারদ- 
গুভর-জ্যোতসা-কিরণ অঙ্গোপরি তুলিয়া লইয়া 
সেই কিরণ রাশি যেন সমগ্র বঙ্গদেশ খানিতে 
ছড়াইয়। দিয়াছে। দিগ্বধুগণের এবন্বিধ গৰ্ব 
দর্শনে রাগাঁলস-লোঁচনে রক্তজবা ফুটিয়া 


ফুটিয়া উঠে। সকল দুঃখ, সকল কষ্ট, হকল 
অশান্তির কাহিনা ‘মা’য়ের নিকট বলিয়া যে 
কত স্থখ--কত তৃপ্তি, তাহ! মাতৃবৎসল-সস্তাঁন 
ভিন্ন আর তো! কাহারও বুঝিবার শক্তি নাই। 
নৈরাশ্তের ঘোরধনান্ধকার যখন হৃদয় আকাশ 
আচ্ছন্ন করিয়া তুলে, দৈস্ত-ছঃখের দীন 
চাহনিটির ভিতর শুক ভ্ৰুকুটির ভল্গিমাটুকু 
যখন বিছ্যুৎ-প্রভার মত নিমেষ কালের জন্তু ও 
নেত্রপথে পতিত হয়, রোগে-শোকে-জীর্ণতন্থ 
হইয়|, জাগতিক সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, = 


উঠিয়াছে। রক্তজবার দেখা দেখি ঈর্বাতরে নিশ্ষলকাম-মানৰ যখন সংসারের অসারতা 


পদ্মগুচ্ছও তোমার শ্রীপদযূগলে লুটাইয়া | 


সর্বপ্রকারে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, তথন 


কতকৃতার্থ হইবার জন্য প্রাণতরা হাসির | প্রাণের আবেগে আকুল হইয়া! মর্শগ্রস্থির 
উৎস ঢালিয়৷ দিয়াছে । এস মা, বাঙ্গালীর ; ভিতর হইতে ক্ষীণ কণ্ঠে “মা” “মা” বুলি উচ্চা- 


শোকোত্বধ প্রাণের ভিতরও আজি বড়, 


আনন্দের দিন। বাঙ্গালীর মা--বঙ্গালীর 
পুজা লইতে আমিতেছেন, বাঙ্গালীর এ আন- 
নে'র বুঝি আর তুলনা নাই। 


গমকে দেখিলে সঙ্থাযো| বদ তূখা, 








রণ করিয়া থাকে। তোমার অক্কৃতি সন্তান 
আমাদেরও তো ম| এখন সেই অবস্থা । সেই 
অবস্থায় পতিত হ্ইয়াছি বলিয়াই আজি 


' আমাদের কাতর কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইতেছে 


এস মা। 


টা 
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| কোথা তোর পুত্ৰ সব এয়া কেনি 
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অমৃতান্নে পরিপুণী__ম! যাদের "অন্নপূৰ্ণ”-- জননী কি উপচারে তুষিব তোমায়? 





ঢ় 
আট... 

a 

৷ 

本 

|... 

৷ 


কোন্‌ মহা'পাপে তা’র| অন্নাভাবে মরে? দেহ? সে ত রোগে ক্ষীণ, হৃদয় কলুবে লীন, 
-বস্থাভাবে--কেন তা’রা ছিন্ন-বান পরে ? ৃ মন ?---সেও অপবিত্র স্বার্থের চিন্তায় ; 


(৬) ভক্তি--কুকাধ্যের প্রতি, আসক্তি নেশায় 
ছিছিমা! হৃদয় তোর (৯) 

কি পাবাণ! কি কঠোর! যুগান্তের চিন্তা রাজি, একত্র করিয়া আবি, 
কন্ঠ! অন্তরীপ হ'তে হিমাৰ্ত্ৰি শিখর চিনেছি তোমায় ওমা! এতক্ষণ পরে, 
ঘরে ঘরে মহামারী ম্যালেরিয়া জর! ; তুমিই যে “আৰয়ুৰ্ব্বেদ বিশ্ব চরাঁচরে ! 


মরণে আহ্বান করে কোটি নারী-নর, | অষ্টাদশ কোটি ব্যাধি বিনাশের তরে 
এরাই কি--হ। জননি--আধ্য বংশধর? = 








: দশ হাতে “দশমূল” ধ'রেছ সাদরে। 
ES বর যোৰে, ষ্ঠ কাম-ক্রোধ শগু-বলে--দলিয়| চরণ-তলে-- 
মুষ্টি ভিক্ষা, গো টপ |_ রোগরূপী অস্থুরের স্বন্ধের উপরে, 
শোখিতে শোপিমা নাই, শুদ্ধ ওটাধন ! ব্ব:স্থয”নূপে “মহাশক্তি” আনন্দে বিহরে ! 
রোগে অস্থি চৰ্ম্মসার--কম-কলেবর ! 
9 ) ( ১০) 
কি দিয়ে গো দশত্বজ| ! করিব ও পদ পূজ| ? | এতদিন--মোহ ঘোরে 
দেবতার যোগা আছে কি উপকরণ ? চাহিয়| দেখিনি তোরে, 
সকল সংশয় মাগে| ! থুচিল এখন 


পুষ্পে কীটু, গন্ধে স্রীট, দূষিত পবন, __ 
ভুজঙ্গের সহবাসে, বিষাক্ত চন্দন, লা “আয়ুৰ্ব্বেদ” নিত্য. সত্য-সনাতন ! 
শশাঙ্কের অঙ্গে মাখা রানুর বমন ; শি ক” “দৈব”ব্যপাশ্রয় বক্ষে ছু'ট স্তন,’ 
নিজ হস্তে বস্ত্র বোন|--তুলে গেছি ত্রিনয়ন! ! “বায়ু পিত্ত কফ” তিন, তোরই ত্ৰিনয়ন! 
তীক্ষ্ণ কাটা বিব্বৰলে, কে করে চয়ন? _ অষ্ট-অঙ্গ পূর্ণ করি'_এসো তুমি হে শঙ্করি ! 
গঙ্গাজলে “সেপ্টিকৃটযাং” ব্যাধি-নিকেতন ! “বৈদিক” “তান্ত্রিক” তোর ছু'খানি চরণ, 


(৮) বিপন্ন-জগৎ-শিরে করুক ধারণ। 
ছে সে.মাধুরী নাই, ওক দ্বণ্যচৰ্ব্বি পাই, . ্তরীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীৰ্থ, 
গোহাড়ে শৰ্কর|-শুভ্ৰ--উজ্জল গ্রভায় ! কাব্যকণ্ঠ বিশারদ । 


ক্লবিকরে কষি-জাত জ'লে পুড়ে যায়! 







তে্ছে। 


কাজের কথা । 


জ্ঞীসমাজে স্স্ৰাহ্ছ্য-হান্নি৷-- 
আধুন| নানা কারণে দেশের পুরুষ মণ্ডলীর 
মত- বাঙ্গালীরমণীগণেরও স্থাস্থ্যহানি ঘটি- 
অম্ন এবং অজীৰ্ণ রোগে বাঙ্গালী 
পুরুষ দিগের মত অনেক মহিলাই ভুগিতে- 
ছেন। ইহ! ভিন্ন ‘হিষ্টিরিয়া’ বা মূৰ্চ্ছ৷ রোগটি 
অনেকের তো জীবন ব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। 


| “ফুলের ঘায়ে মুগ্ছা যাওয়া”র কথা এখন আর 


কাব্য-পুস্তকে পড়িয়া অনুমান করিবার দর- 
কার হয়না,_-মামাদের মহিল। সমাজে 
লক্ষ্য করিলেই উহার যাথার্থ্য প্রত্যক্ষীভূত 
হইয়া থাকে। একটু সামান্য অভিমান 
হইলেই,--একটু সামান্য দুঃখ পাইলেই,-- 
একটু সামান্য কথাস্তর হইলেই--এখন আমা- 
দের মেয়েরা ‘মূৰ্চ্ছ’ গিয়া থাকেন। শারীরিক 
সামর্থ্য এবং মানসিক দৃঢ়তার অভাবই ইহার 
সর্ব প্রধান কারণ।. সেকালে স্ত্রীসমাজে এই 
দুইটি বিষয়েরই অভাব ছিলনা । ভোরে 
উঠিয়া ছড়া বাট দেওয়! হইতে আরম্ভ করিয়া, 
রন্ধন-পরিবেশন প্রভৃতি সাংসারিক সকল 
কাৰ্য্যই সেকালে আমরা! স্ত্ৰীজাতির উপর নির্ভর 
করিতাম,--ইহাতে তাহাদিগের গৃহস্থলীর 
সহিত ব্যায়ামকার্ধ্যও সিদ্ধ হইয়া যাইত | অব- 
কাশ-কালে বৃদ্ধ মহিল! দিগের নিকট বসিয়| 
যুবতীর! রামারণ-মাভারত পাঠ করিতেন, 
কখন বাঠানদিদির নিকট উপকথা! ব| গল্প 
সুনিতেন। মনোবৃত্তির দাঢ্য সেই রামায়ণ- 
মহাভারত পাঠ বা গল্প শ্রবণে সিদ্ধ হইত। 
আদর্শ যেরূপ, অনুকরণও সেইরূপ হুইত। 
এখন ছড়া ঝাট দেওয়া, থাল। বাসন পরিষ্কার 





করা, রন্ধন-পরিবেশন কর|--এলকল তো ঢ় 
অনেক সংসার হইতে উঠিয়াই গিয়।ছে, রাধুনি- ৰ 
চাকরাণীতে অনেক সংসারে এখন সেসকল Kk 
কাৰ্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে! নূতন নূতন হ্‌ 
নাটক-নভেল এখন রামায়ণ- মহাভারতের ন 
স্থল অধিকার করিয়াছে। ঠাকুমার নিকট, গল্প ৷ 
শোনা_সে প্রথা তো দেশ হইতে একেবারেই. 
বিলুপ্ত 1 সে ঠাকুমাও এখন নাই, সে গল্প শুনি- 
বার জন্য যুবতীগণেরও ইচ্ছা নাই। ফলে ; 
শারীরিক এবং মানসিক দুর্বলতার অভাবে 
অধুন| আমাদের রমণী-সমাজের যেরূপ ক্ষতি 
হইতেছে, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। <; 
নি * ঢু 廊 
ভবিষ্যত চিন্তা ৷--আমাদের _ 
স্বাস্থ্য অক্ষুণ থাকিলে তবে আমাদের ভবিষ্যৎ _ 
ংশধর দিগের স্বাস্থ্য যে উন্নত হইতে পারিবে, 
এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সহিত মত্বৈধ 
ঘটিবার কারণ নাই। বীজ যেরূপ, চারাও 
সেইরূপ হইবে,_ইহা তো! চল্তি কথা। ; 
অস্বাস্থ্যকর পিতামাতার শুক্র-শোণিত মিলিত | 
হইয়| কখন ‘ভীম অৰ্জ্জুনে'র মত সন্তান উৎপন্ন 
করিতে পারেন| ৷ প্রত্যেক পিতার--প্রত্যেক ৷ 
মাতার ইহার অন্ত ও স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্াবতী :. 
হইতে চেষ্ট৷ কর! কর্তব্য। পিতার বরক্ৰহুষ্টি 
এবং পারদ-বিকৃতির ফলভোগ--সমন্তানকে = 
যে করিতে হয়, ইহ! তে| সকলেই প্রতাক্ষ 
করিয়াছেন। এই জন্যই আমাদিগকে সদা". 
চার ও সছুত্তি-পরায়ণ হইবার জন্য আমাদের 
নাস্ত্ৰকারগণ রাশি রাশি উপদেশ দিয়া গিয়া- = 


ছেন। সেকালে আমাদের গৃহস্থলীর সকল. 


RAO: 1 
রি ৮ ৮. এত 





Nee -证 ， গা 


কার্য | যেপ ভাবে নির্ধাহিত হইত, তাহার 
সহিত সে উপদেশের যথেষ্ট সম্বন্ধ ছিল। 
আমাদের করণীয় সকল বিষয়েই সুকৌশলে 
শান্তর বা এপ বিজড়িত। আমরা 


নদ, ামাদর স্বাস্থোর ছুর্গতি ঘটিযাছে 
 শাএকথা ধ্রুব সত্য। 

网 4 
নালা বণ ব্য ।- স্থাস্থা- 
ক্ষার জন্ত আমাদের সদাচার পালন যেরূপ 
কর্তব্য, বংশধর দিগকে স্থশিক্ষা দিবার জন্য ও 
আমাদের সেইরূপ সত্ব ভ্বি-পরায়ণ হওয়া 
 উচিত। তাহারা তো যেরূপ দেখিবে, সেই" 
কই শিখিবে।- কিন্তু সেই শিক্ষার সহিত 
"তাঁহাদের যে জীবন-মরণের সম্বন্ধ নিহিত 
ব্হিয়াছে। এখানে একটা গল্পের উল্লেখ 
$ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা। কতকগুলি 
চুরির এক রিটপিস্থ কুলায়ে দুইটা পক্ষী- 


ছা ৯০০৪৮ ন্‌ 
= ১ 


লণ্ড চনু 


০০ 


য়া এণ্ড, da নে 


_ আয়ন কাৰ্তিক, ১৩২৪ ৷. 





ET ম্নণ্যা ৯ 


[য় বর্ষ, তৰ সখ্য 
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 শ্ৰাতাগোকঃ  পিতাপোকে| মম তস্য চ পক্ষিণঃ | 
অহং মুনিভিরানীতঃ সচানীতে| গবাশনৈঃ । 
অহং মুনীণাং বচনং শৃণোমি 
গৰাশনানাং বচনং শৃণোতি সঃ, 
ন তন্ত দোষোঃ ন চি গুণে৷ বা 
_ সংসৰ্গদ| দোষগুণ| ভবস্তি ॥” 


অর্থাৎ_“আমাদ্দের পিতা এবং মাত৷ 


একই, কিন্তু আমি মুনিদিগের দ্বারা আনীত 
এবং সে চৰ্ম্মকারের দ্বারা নীত। আমি মুনি- 
দিগের বাকা শিক্ষ৷ করিয়াছি, আর সে চৰ্ম্ম 





ছি SANIT NANI PNB 


কড়া 


৷ কারদিগের বাক্য শিখিয়াছে। অতএব তাহা- = 


৷ রও কোন দোষ নাই, আমারও কোন গুণ 
নাই, সংসৰ্গ ই এই দোষ এবং গুণের কারণ- 


১৯ 





আমাদের সংসর্গে আমাদের ঘংশধরগণ 





he মুনিবৃত্তি প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা 


কি আমাদের কর! কর্তব্য নহে। সেই মুনি- 


| বৃত্তিলাভ করিলেই তো তাহাই তাহাদিগের 


স্বাস্থারক্ষার কারণ জন্মাইতে পারিবে । 


. শাবক দেখিয়া একটীকে কুটীরে লইয়া গেলেন। 
কী শাবকটা ধষিকুমারদিগের বাবহার-দর্শনে * * 
₹ থধিস্বভাব প্রাপ্ত হইল । অতিথি অভ্যাগত  অংস্যম শিক্ষা স্বাস্থারক্ষার জন্তু 
7 কুটীরে আগমন করিলে পক্ষী--খযিদিগের | আমাদের ant হইলে সর্বাগ্রে আমা- 
মত মিষ্ট বচনে অভ্যর্থনা করিতে শিখিল॥ দিগকে সংযম শিক্ষা করিতে হইবে। সংযম 
 সুলিকুমারগণ তদদর্শনে চিন্তা করিলেন,__কুলায় ৷ শিক্ষা করিতে পারিলেই মনোবৃতির আবিলতা 
"মধ্যে যে আর একটি পক্ষী আছে, তাহাকেও | আমাদিগের নিকট হইতে অন্যহিত হইতে 
৬ আস| যাউক। ফলে তাহারা কুলায় | পারিবে। সাংখ্য বল, পাতগ্ুল বল, বৈশে- 


৷; মধ্যে পক্ষীটি ন| পাইয়| পখিমধ্যে আসিতে 
আনিতে এক চৰ্ম্মকার-গৃছের নিকটবর্তী হইবা- 

শা শুনিতে পাইলেন, কে তাহাদের উদ্দেশে 
* গালি-বর্ধণ করিতেছে । ফিরিয়া দেখিলেন, 
একটি শুকপক্ষী। তাহার পর কুটারে ফিরিয়া : 
৷ গিয়া নিজেদের পালিত শুকপক্ষীর নিকট 
ইহার কারণ গিঞ্জাজ্‌ হইলে, পক্ষী বলিল, 


Bs) 





ধিক দর্শনের কথাই উত্থাপন কর---এই সংযম 
শিক্ষা-দানই তো দৰ্শনশাস্ত্ৰের মুখ্য উদ্দেশ্য | 
দর্শনশান্ত্র যোগ কি বুঝাইতে গিয়| প্রথমেই তো 
বলিয়াছেন, --- “যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ” 一 
অর্থাৎ “চিত্তের বৃত্তির নিরোধ করার নামই 
যোগ।” এই একটি মাত্র উপদেশ যদি 
। আমর! মানিয়া চলি,--তাহ| হইলে আর 


2 7০০ ts sts হ্যা ৪ ভৰ এভ৬২৯৬৷ 
কাজের কথা। ৷ ৰ 


৷ ২য় বৰ্ষ, ২য় সংখ্যা।] 


কোন বিষয়েই বিশৃঘলার সম্ভাবনা থাকেনা, 
&ঁ একই কথ! গুরুমঞ্ত্রের মত মানিতে পারিলে 
তাহীরই ফলে আমাদের দেশরক্ষ,_ 
ধৰ্ম্মবক্ষ|,---স্ব।স্থারক্ষ| --সঞ্চলই রক্ষা হইতে 
পারিবে। 


০ 






“可 本 EC 可 [可 অভ্ঞাব্ব৷--আনতর| 
সংযম ভুলিয়াছি, সদাচারভ্রষ্ট হইয়| অপকর্মে 
অভ্যস্ত হইয়াছি। আমাদের কুদৃষ্টান্তে আমা- 
দের বংশধরগণ কুপথগামী হইতেছে। ফলে 


ব্ৰহ্মচৰ্য্য বলিয়| দেশে বে সর্বরোগের হন্ত, 


হইতে অব্যাহত থাকিবার একটা উৎকৃষ্ট বিষয় 


বলিয়াছে। চৌদ্দ-পনের বৎসরের বালকদিগের 
মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখ! যায়, তাহা 


চক্ষুদ্বয়ের নিম্নভাগে__কালিম|-রেখা দেখা 
দিয়াছে। * এই অবস্থা হইলেই বালজীবনের 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য ভঙ্গ আর্ত হইয়াছে, স্ুম্পষ্ট বুঝিতে 
পারা যাঁয়। পিতামাতার এদিকে লক্ষ্য নাই,-- 
'বিগ্ভাধ্যয়নের জন্ত তাড়ন। করিলেই তাহা- 
দিগের কর্তব্য পালিত হইল বলিয়া তাহারা 


মনে করেন। ফলে এমনই করিয়! বাঙ্গালী | 
জাতির অস্তিত্ব ক্রমে লুপ্ত হইতে আরম্ভ | 


হইয়াছে । 


x 举 


* 








৷ স্বতঃ সিদ্ধকথ।। 
দিগের গণ্ডদ্বয়ে ব্রণ সঞ্চার আরম্ভ হইয়াছে, ৷ 


sl 


টি 


৫৫. 
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ue বিলৰ রা | করিতে, 
পারিলে তবে বাঙ্গালীর বংশরক্ষার ব্যবস্থা, 


করা হইবে। “শৈশব-যৌবন দুহু মিলি: 


站 


নি 


গেল”-_বালকদিগের যখন এই অবস্থা উপ: 
স্থিত হয়, তখনই তাহাদিগের কুম্গুম-কোমল- = 


৷ প্রাণে কাল-কীট দংশনের স্থচন| আরম্ভ হয়। 


এই সময়ই তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উপ- 
যুক্ত কাল। 


এ সময় যদি উপেক্ষার হাসি 


হাঁসি উড়াইয়! দেওয়! যায়, তাহা হইলে. 


সারাজীবন চেষ্টা করিয়াও আর তাহাদিগকে. 
| কিশোর কাল" 
৷ অতিক্ৰম করিয়া যৌবনের সমস্ত বৃত্তি স্ফ রিত, 
ছিল, তাহার নাম দেশ হইতে লোপ পাইতে ৷ 


রক্ষা করিতে পারা যায়ন!। 


হইলে, তখন তো নাটকায় নায়িক|৷ লাভের 
ইচ্ছা তাহাদিগের যে বলব্তী হইবে, ইহ! 


করিয়া বিবাহ দিলে কতকট| সুফল ফলিতে- 


পারে। কিন্তু ঘুণ ধর! বাশের সহন-ক্ষমতা 


যেরূপ অন্ন, 
তদ্রুপ! 


কাটদষ্ট-যুবকমণ্ডলীর অবস্থাও 
সেই জন্য ছেলে বিগ্ড়াইতেছে 


জানিবা মাত্র পিত|-মাত| যদি তাহাদিগের 


| 


প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি প্রদান করেন, সেই সময় 
হইতে কাছে কাছে রাখিয়া! যাহাতে তাহার! 


সে অবস্থা! উপস্থিত হইলে, 
তখন আর ওষধে রোগ সারাইবার চেষ্টা না. 


ব্ৰহ্মচৰ্ধ্যের অন্তরায় না ঘটাইতে পারে, সৰ্ব্ম 


' কৰ্ম্ম ফেলিয়া তাহার জগ্ত চেষ্টাশীল হইতে. 
৷ পারেন, তাহা! হইলে বালক বক্ষা--তথ| বংশ- 

<হল্পরক্ষারল চিত্ত ।-বাস্ত- 
বিক বালকবৃন্দকে এই ব্ৰহ্মচধ্যার পদঙ্খলন 


রক্ষার ব্যবস্থা সুগম হইতে পারে। দেশের 


বালকবুন্দের পিতা-মাতাগণ এ সকল কথা. 
হইতে রক্ষ/ করিবার জন্য আমাদের উপায়- ! চিন্ত করিবেন কি ! 








ক হইয়া পড়েন । হয়ত একমাত্র রা 


চিকিৎসা-তত্ত। 


সারা ৮22 


i (ভূমিক! অংশ ) ন্‌ 
চু ， বাড়ীর কোন বান্ধি নিলা হইলে | করিয়া পূর্বপ্রদন্ত ওঁধধের পরিবর্তন অবগ্তক 


Sn 
有 - 


পুনরায় 
ওধধ আনাইবার ব্যবস্থা হইল। এদিকে 


= ক্ষম কর্তা, কি লঙ্গীম্বরূপিণী গৃহিণী, স্গেহের | রোগীর পিত| ডাক্তার বাবুর নিকট পীড়ার 


' সহোদর, প্রাণাধিক পুত্ৰকন্য| যে কেহই হউক | জটিলতার বিষয় অবগত হইয়া, অপর একজন 


ঢ় 
য় ১--বোগযক্ণায় কাতর হইলে বাড়ীর 


প্রসিদ্ধ ডাক্তার আনাইবার বন্দোবস্ত করি- 


সকলেরই বিচলিত হইবার কথা। ইহার ! লেন। পারিবারিক চিকিৎসকের বাবস্থামত 


হী 


ফলে অনেক সময় চিকিৎদা-বিভ্রাট ঘটিয়| 
_পীকিজে যন্ত্ৰণ৷ বৃদ্ধি ও বৃথ| অর্থবায় হইয়া 
থাকে; এমন কি অনেক সময় রোগীর জীবন- 
 সংশয়ও হইয়া পড়ে। সুতরাং যাহাতে 
. চিকিৎসা- বিভ্রাট না ঘটে, তাহার জন্ত পূৰ্ব 
হইতে প্রস্থত থাকা আবশ্যক। 
২. কলিকাতার স্তায় চিকিংসক-বহুল-নগ- 
| রীতে. এইরূপ চিকিৎসা বিল্রাট-ফলে যে 
বিষময় ফল আমার শ্ৰুতি গোচর হইয়াছিল, 
, তাহা আমার মানস-পটে চিরাঙ্কিত রহিয়াছে । 


ূ উধধ সেবনের পূৰ্ব্বে পুনৰ্ব্বার নূতন ডাক্তার 


ও নূতন বাবস্থায় রোগীর ৪ষধ সেবনের বিদ্ন 
উপস্থিত হইল । 
রোগীর মাতামহও কলিকাতার অপর 
একজন ধনবান ব্যক্তি। তিনি দৌহিত্রের কঠিন 
পীড়ার বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাহার বিশ্বাসী 
একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সঙ্গে লইয়া 
উপস্থিত হইলেন। তখন তৃতীয় বারের আনীত 
| ওঁষধ ব্যবহার ন| করাইয়া কোন্‌ মতে চিকি: 
৷ তস| চলিবে পরামর্শ করিতে কিয়ৎক্ষণ অতীত ' 


. ঘটনাটি,--কণিকাতার কোন সন্ত্রস্ত ধনীর | হইল। এইরূপে চারিজন চিকিৎসক আষি- 


একমাত্র পুত্ৰ বিহুচিক| রোগে আক্রান্ত হন; 
রোগ প্রকাশ হইবা মাত্র বালকের পিতা 
অতিমাত্র কাতর হইয়া তাহার পারিবারিক 
[চিকিংসকের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, 
[এদিকে তাঁহার বাড়ী অপেক্ষাকৃত দূর 
_ বলিয়া নিকটস্থ অপর একজন চিকিৎসককে 
_ আহবান করিলেন। নবাগত চিকিৎসক 
_কোগ- “পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া 
"দিলেন, উবধ আন! হুইল, কিন্তু উহ! সেবন 
করাইবার পূর্বেই তাহার পারিবারিক 


ূ 


লেন, অজভ্র টাকা ব্যয় হইল, অথচ অচিকিৎ- 
সায় রোগ উত্তরোত্তর প্রবল হুইয়া যখন 
রোগীর অবস্থা নিতান্তই শঙ্ক! গনক হুইল, 
তখন যৎকিঞ্চিৎ হোমিওপ্যাথী উধধ রোগীর 
ভোগে আমিল। রোগীর উপস্থিত অবস্থা 
দেখিয়। ডাক্তার বাবু সেখানে অবস্থান কর! 
সমিচীন বোধ করিলেনন!। তিনি কয়েক 
মাত্রা ইষধ ও সেবনের,নিয়মাদি বলিয়া দিয়া 
যেমন খাকে-_সংবাদ 'দিবার জন্য উপদেশ 
দিয়া বাড়ীর বাহির হইলেন; কিয়ৎক্ষণ 


নি শাদিদেন; তিনি, ব্যাধি-পরীক্ষা যো, 088৮০ তর 
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পরই ঘটনায় বাহিরের লোকে সংখ | নহে। আমার এ < 
প্রকাশ করিয়াছে,--“যা’র আয়ু নাই তা’কে | উপদেশের মৰ্ম্ম লইয়| লিখিত । টি 


কে বাঁচাবে বল। এত ডাক্তার এল, পয়সা- 
টাই কি কম খরচ হ’ল, চিকিৎসার ক্ৰটী 
কিছুই হয়নি, দিন ফুরাইয়াছে, চলে গেল” 
ইত্যাদি। সত্য,_-ডাক্তার বা ব্যবস্থা-পত্রের 
ত্ৰুটী কিছু ন! থাকিতে পারে, কিন্তু আত্মীয়- 
স্বজনের কাতরতায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় পিতা- 
মাতার বুদ্ধির দোষে এক প্রকার বিনা 
ওঁমধেই বালকের মৃত্যু হইল। ইহ! অপেক্ষ। 
মৰ্ম্মান্তিক ঘটনা আর কি হইতে পারে? 


দে একস্থানে উল্লিখিত. 
সমান থাকি বাহু অথবা 

অত্যন্তরস্থ রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র তাহার * 
প্রতিকারে যত্বশীল হুইবেন। নির্বোধ ব্যক্তি: ৷ 
রাই অজ্ঞানতা অথবা অনবধানতা। ব্শতঃ = 
রোগের প্রথমোৎপত্তিকালে তাহাকে শত্রু. 
বলিয়া বুঝিতে পারেন! । - ব্যাধি সমূহ _ 


প্রথমে অন্নভাবে উত্পন্ন হইয়া, ক্রমশঃ 


অনেক সময় মেহ, উপদংশ প্রভৃতি লক্ষ্মাকর 
কুৎসিত পীড়াক্ৰান্ত হইয়| অনেকে আত্মীয়" 


স্বজনের নিকট গোপন করিতে গিয়া! চিকিৎস!- 


বিভ্রাটে নিজে চিরদিন জীবন্ম ত হইয়| থাকেন, 
এবং ভবিষ্যৎ সন্তানাণেরও জীবন ছুর্বিসহ 
এবং বিষময় করিয়! রাখেন। 


এই সমুদয় বিপত্তি হইতে উদ্ধারের উপায় 
পূৰ্ব্ব হইতে সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া 
চিকিৎসক মাত্রেরই অবধ্য কর্তব্য । এই 
উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণ|| যখন প্রিয় 
পরিজন রোগ-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া বাড়ীর 
সকলকেই কাতর করিয়াছেন, মানবের সেই 
সর্বাপেক্ষা বিপত্তির কালে এ সকল তত্ব 
অবগতি থাকিলে সদ্বন্ধ ও স্থচিকিৎসকের 
উপদেশ পাইবেন। 


ব্যাধি প্রতিকারের সময় ।--চরকাদি 
আয়ুৰ্ব্বেদ তন্ত্ৰ খষি প্রণীত। প্রাচীন খধিগণ 
নির্লো'ত, জিতেন্দ্ৰিয়, সত্যপ্রিয় ও পরোপকার- 
পরায়ণ ছিলেন। স্থৃতরাং তাহাদের বাক্যে 
কোন প্রকার স্বার্থপরতার বিষয় নিহিত 
“আছে, ইহা কাহারও মনে উদয় হওয়| সম্ভবগর 
২. সাযুৰ্কো = 
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বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত ও জাতমূল হইয়| নির্ক্োধ 
ব্যক্তির বল ও আয়ুনাশ করে। মূঢ় ব্যক্তিগণ | 
অতি-পীড়িত না৷ হইলে তাহার প্রতিকারে 
যত্বশীল হয়না, আর অতি পীড়িত হইলে 
তখন ব্যাধি নিগ্রহে যত্শীল হুইয়া, | 
“অথ পুল্]ংশ্চ দারাংশ্চ জ্ঞাতীশ্চাছুয় ভাষতে ৷ 
সর্বস্বেনাপি মে কশ্চিদ্‌ ভিষগানীয়তামিতি ৷); 
অর্থাৎ পুত্র, পরিবার, আত্মীয়বৰ্গকে : 
ডাকিয়া বলে,--“আমার সর্বস্ব দিয়াও 
কোন একজন চিকিৎসক আনিয়া দাও ৷’. 
কিন্তু ও প্রকার ব্যাধি-পীড়িত, হুর্কল, কণ, 
ক্ষীণেক্ত্ৰিয়, ক্লান্তচিত্ত-মুমূযু কে কোন্‌ চিকিৎ" 
সক রোগ মুক্ত করিতে সমর্থ হইবেন! এই: 
কারণে জ হিতাকাজ্ষী মহৰিগণ। 
বলিয়াছেন--- 
তন্মাৎ প্রাগেব রোগেভ্যে! ct 
ভেষজৈঃ প্ৰতিকুব্ৰীত ব ইচ্ছেৎ সুখমাত্মনঃ॥ ৷ 
অর্থাৎ: বে বি কানা ৮০1 
স্বাস্থ্য লাভে ইচ্ছুক, তিনি রোগের পূর্ববাবস্থায় 
অথব| তরুণাবস্থায় ওঁষধের সাহায্যে প্রতি- 
কার-পরায়ণ হুইবেন। + 
তঙ্লণাবদ্থায় চিকিংসিত হইলে যে সহজে | 
আরোগ্যগাভ ঘটিয়। থাকে তাহ! নহে, যন্ত্রণার 
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